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দেশের কথ।' প্রসঙ্গে 


জন্মস্ত্রে বাঙালী না হয়েও বাংলার জাতীয় জাগরুণে এবং বাংলা সাহিত্যে 
যাক শিঃসপত্র অধিকার ছিল তিনি সখারাম গণেশ দেউন্কর। মারাঠী ব্রাহ্মণ 
গণেশ সদাশিবের পুত্র সখারামের জন্ম হয় ১৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯ খুষ্টাব্দে দেওঘরে। 
দে'র দীর্ঘকাল বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চল বলে পরিচিত । কাঁজেই একট! 
বাঙালী আবহাওয়ার মধ্যে সখারাম বড় হতে থাকলেন । 

শৈশবেই মাতৃবিয়োগের কারণে তার পিসিমা তাকে লাল*-পালন করেন 
'এবং তার নাক্তিত্ব ও প্রভান সখারাযের জীবন গঠনে প্রাথমিক উপকরণ 
সুগিয়েছিল। 

কৌপিক প্রথান্ুপারে বেদাধ্যয়নের পর তিনি দেঙঘর হাই ইংলিশ স্কুলে 
ভতি হন এ সময়ে (১৮৮৯) দেওঘর বিগ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন 
“মাইকেল মধৃক্ছদনের' জীবন বৃত্তান্ত গন্থের ছুখ্যাত লেখক যোগীন্্রনাথ বস্থ। 
তার নিকট সান্সিধা সখারামের সাহিত্যজীবনে এনং কেশপ্রেমোদ্দীপনে যথেষ্ট 
সহায়তা দান করেছিল। বস্তুত পক্ষে এখন দেওঘরে দুজন লেখকের “বাঙ্গাল! 
লেখক বলিয়া অপবাদ" গডে উঠেছিল । যোগীন্দ্রনাথ ছাড়া ব্রাঙ্গপমাজের বহু 
বিখ্যাত ব্যক্তি সে সময়ে দেওঘরে বসবাস করতেন । মনীষী রাজনারায়ণ বন্ধ 
থাকতেন দেওঘরে। অল্প বয়স থেকেই সখারাম এ সব বাক্তিত্বের সংস্পর্শে 
'এসে অম্পদশালী হন | 

সবারামের কর্মজীবন আথিক দিক থেকে কোনোঁকালেই প্রসন্ন ছিল না। 
তখে তা কর্মময় চিল সন্দেহ নাই । অর্থাভাবের জন্যই প্রবেশিকা পরীক্ষার 
অব্যবহিত পরে তাকে শিক্ষকতার কাজ নিতে হয় নিজের বিদ্যালয়েই পনেরো 
ঢাকা বেতনের। ম্মবস্টী এ জময়ের মধ্যেই ( ,.৮৯৩) একজন লেখক হিসেবে 
তিনি নিজেকে পরিচিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

তারই ফলে কলকাতার গৌরবান্বিত সাময়িক পত্রিকা “হিতবাদীর সঙ্গে 
তিনি যুক্ত হতে পেরেছিলেন। 'হিতবাদী”র সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসঙ্ 
কাবা বিশারদ | পক্রিকার আপৎকাঁলে তিনি জখারামকে সহায় হিসেবে পেয়ে 
বাধিত হলেন। মাত্র ত্রিশ টাকা বেতনের 'প্রফ রিভার সথারাম নিজ কর্মদক্ষতাঁয় 
অবশেষে এই পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে নব্বই টাকা বেতন অর্জনে 
সমর্থ হন। এই অর্থোপার্জনই যদি সখারামের মূখ্য উদ্দেশ্য হ'ত তাহলে তীর 


খ দেশের কথা 


জীবনী রচনার কিছুমান্র প্রয়োজন হ'ত না। তিলকপন্থী সখারামের তিলক-প্রীততি 
ভিতবাদী কর্তৃপক্ষ পছন্দ করছেন না দেখে সম্পাদক্ষের অর্থকরী চাঁকরি তিনি 
অনায়াসে ত্যাগ করে নিজের বিবেককে দায়মুক্ত করতে একটুও দ্বিধান্িত হলেন 
না। এর মধ্যে “হিতবাদী'র হিন্দী সংঙ্করণ “হিতবাতা'ও যথেষ্ট জনপ্রিয়ত' 
অর্জন করেছিল। সখারামের ভাগিনেয় পণ্ডিত বাবুরাও বিষণ পড়ারকর এই 
সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন (স্মথণযোগা যে, ইন দেশের কথা"র হিন্দ 
'অন্গবাদও কবেন )1 তারা উভয়েই সরে এলেন । আসলে মডারেট ব 
মধপন্থা নেতাদের সঙ্গে ভ্টাশালিস্ট বা জাতীয়তাবাদীদের ( এরা উগ্র কা 
এক্সট্রিমিন্টও ছিলেন ) কোনো সমঝোতা! ছিল না সে সময়ে । ফলে প্রথম দলে 
ক্ুরেন্্রনাথ, ওয়াচা, মেটা প্রভৃতির সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, তিলক, অরবিন্দ 
সথারামদধের মতান্তর ঘটেই থাকতো । 

যাই হোক---'হিতবাদী" ছেড়ে সখারাম এলেন বরঙ্গায় জাতীয় শিক্ষাপরিদৎ 
'তথা ম্তাশনাল কাউন্সি:শর বাংলা ভাষা ও ভারতীয় ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে 
শিযুন্ত হয়ে! ইতিহাসে তার গভীর অন্ুরাগের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সথরেশচন্তর 
সমাজপতি সম্পাদিত “সাহিত” পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তার এতিহাসিন, 
রচনাবলীতে । বাংলা ভাষাতেও তার অধিকার ছিল তর্কাতীত। পে সমন 
বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদেরও বাংলা পড়তে হত। তাঁর ক্লাসে উভয় বিভাগের 
ছাত্র.দর কেউ অনুপস্থিত থাকতেন না। তার জনৈক হাত্র নশেন্ত্কুমার গুহরায় 
সক্ষ) ।দয়েছেন ( হিতবাদী, বিশেষ সখারাম স্মৃতিসংখ্যা ) 'বাঙালা ভাষাল 
আধ]াশনার মধ্য ফ্িয় আমরা তাহার নিকট হইতে নানা বিখয়ে জ্ঞানলাভ করিতাম । 
প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও জভ্যতা (ঘটত 200. 05111580201 
এ্তিহাসিক তথ্য ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তার পাণ্দিতা ছিল অসাধারণ । বেদ, 
উপনিষ, স্মৃতি, পুবাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদ্দিততেও তিনি ছিলেন স্ুপপ্তিত ! 
সিত্য ক্ষেতে এরতিহাণিক পাগ্ডিত্যের জন্যই তার খ্যাতি ছিল বেশী ।' 

এখানে কর্মরত অবস্থাতেই তার “দেশের কথা” প্রকাশিত হয় এবং ১০১" 
বৃষ্ঠবে যখন 'এর পঞ্চম সংরক্ষণ ( ১,*০-এ প্রকাশিত ) ব্রিটিশ সরকার বাজেয়া্ 
করে তখন তার মত একজন শিক্ষককে কর্মে বহাল রাখার প্রশ্থে জাতীয় বিদ্যালয়ের 
কতৃপক্ষ দ্বিধাগ্রস্ত হন । বুঝতে পেরে আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন সখারাম শিক্ষকত! ছেড়ে ছিতে 
বাধা হন। আবার 'হিতবাদী'র সঙ্গে যুক্ত হলেও পুত্র '€ পত্বীর মৃত্যু তার ভগ 
হস্থাকে উদ্ধার করার জন্য পিতৃষ্ভমি করোগ্রামে চলে যান । ১৯.২ বৃষ্টা্ধের 
২৩শে নভিম্ধর সকালে -মাজ্জ ৪৬ বছরের অপরিণত জীবনে তিনি চলে গেলেন । 


দেশর কথ! গ্‌ 


সখারামের জীবন তার ব্যক্তিগত ন্ুুখছুঃখের কেন্ত্রেইে আবতিত না হয়ে 
দেশের বৃহত্তর সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল । শিবাজী-উৎ্সব প্রধর্তনের 
মধা দিয়ে বঙগদেশে দেশপ্রেমের জোয়ার আনতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন । 
সে ভন্টেই “শিবাজীর মহত্ব, নাষে কুড়ি পুষ্গার একটি পুস্তিকা এবং পরে রবীন্দর- 
শাঁথের জুখ্যাত শিবাজী উত্সব সম্থভিত ৪০ পষ্ঠার “শিবাঁভীর দীক্ষা” পুভ্তিক! 
( প্রেমতোঘ বনু কর্তৃক প্রচারিত ) রচনাপূর্বক তিনি শিবাজী-উত্সব-সমিতির 
তবে বিনাঁধুল্যে প্রচার করেন । একটা স্বদেশপ্রেমের জোয়ার তাং মধ্যে 
নিত্য প্রবহমান ছিল বলেই তিনি “মহামতি রাণাঁডে, “ঝাসীর রাজকুমার, 
“সাঁজীরা'ও১ এবং “আশনন্দীবাঈ -এর দীর্ঘ জীবনচরিতগ্তলি রচনা করেছিলেন । 
তাঁব তিলকের জীবনীও খুবই উল্লেগযোগ্য | 

এ সব জেমে পাঠক হয়তো তাঁকে বঙ্গভাষায় মহারাষ্ট্রীয় লেখক বলে ভুল 
বরতে পারেন । বস্ততপক্ষে তার শেন পুস্তক ধ্বংসোন্ুখ জাতির প্রতিবাদ 
'বঙ্গীয় হিন্দু জাতি কি ধ্ব সোনা” একই সঙ্গে তার লঙ্গদেশ ও হিন্দুগীতির উজ্জল 
শিশন | ুরেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব ক্তামাতা বনেশ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাখ্যায় 
বেঙ্গলি পাত্রঙায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি নিবন্ধ £১ 10516 1২৪০০ নাম দিয়ে 
পুশ্তকাকার্ডে প্রকাশ করেন । সেই সঙ্গে তার দুল বক্তব্য বাংলায় “হিন্দুসমাজ 
( লিবেদন-পত্র ) নামে ছাপিয়ে ভার পচিশ ভাঙ্গার কপি বিনাগুলে? প্রচার করে 
ঘোষণা করেন যে বঙ্গীয় হিন্দুমমাজের আঁসন্নকাল উপস্থিত | তার বন্তবোর 
গথম প্রতিবাদ করেন কিশোপীলাল সরকার অশুতবাজার পত্রিকায় 4৯ 15278 
[২7০৫-130 19508” নামে প্রবন্ধ লিখে । তখন উপেন্দশাথ নিজে অপন 
গম্থেব বঙ্গাগিসাদ ধ্বংসোন্ুখ জাতি, ছ]্পিয়ে পুনশ্চ পচিশ হাজার কপি বিতরণ 
পরলেন । এরই তীব্র প্রতিবাদ করে সখারাম এই শেগ পুস্তকটি রচনা করে 
জানান |হন্দজাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার কোনো প্রকার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 


কিন্ধ অখারাম এসব রচনা অত্বেও স্থপরিচিত হয়ে আছেন তর ছুটি গ্রন্থের 
জন্য | একটি তার “দেশের কথা” ; অন্টি “তিলকেপ মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত 
স্টীবন-চরিত | “দশের কথা” আলোচনার আগে অন্ু বইটির সংক্ষিণ্ত পরিচয় 
দিই | | 

“তিলকের যোকদ্দম।? প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দের ছাশ্বিন মাসে । 
৪ অক্টোবর ১১০৮ )। পষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪+৭৬-+২১০+৪৪। গ্রন্থকার 
নিজেই ছিলেন এর গুকাশক। বইটি জাতীয় নেতা বালগঙ্গাধর -তিলকের 


চি দেশের কথ: 


জীবনী । কিন্তু এতে বিশেষ যে ঘটনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল তা ছিল 
অভিযুক্ত ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীর সপক্ষে সমর্থন করায় ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিলকের 
বিরুদ্ধে সরকার যে মোকদ্বমা করে তার আন্ুপুবিক বিবরণ। ব্রিটিশ সরকার 
বই্টিকে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন ( 65950115ণ [0100 3০৩০] ০. 199, 
01050101060 [01011010017 107 667 01 

আগেই বলেছি “দেশের কথা” জখারামের সবচেয়ে স্পালোচিত ও আত 
পুস্তক । প্রথমে এটি ছুটি ভাগে প্রকাশিত হয় (১৯০৪)। ১ম ভাগ ১৩১১ 
সাল (১৬ জুন ১৯০৪) এবং পরিশিষ্ট ভাগ (২৩ অক্টাবর ১৯১৭ ) ১৩১ 
সালে হথাক্রমে ৩৪২ 5 ৩৭ পষ্টা অন্থলিত ছিল। প্রথম চাটি সংরক্ষণে মোট 
দশ হাার খণ্ড পুস্তকের প্রকাশ এর জনপ্রিয়তাকে বোঝায় । ওর্থ সংস্করণের 
বিজ্ঞাপন থেকে আমরা জানত্তে পেরেছি টক্জা্ট ১১১১ সালের প্রগম সংঙ্করণে 
এক হাজার, আশ্বিন ১৩:১২ সালেব দ্বিতীয় সংস্করণে হাজার, মাধ ১৩১২ সালের 
_মাত্র ৪ মাফের ক)বধানে- তৃতীয় অংখরণে আরও পাচ ভাজার এবং আমিন 
১৩১৪ সাঞ্জের চতুর্থ সংস্করণে ডু হাজার খণ্ড ছাপানো হয়! স্বভাবতই বোঝা 
খাচ্ছে ১৯০৫ খুষ্টা্দ না ১৩১২ সালের বঙ্গভঙ্গ গান্দোল্নেব সময় 'এর চাহিদ? 
তুঙ্গে উঠেছিল । 

পঞ্চম সংস্করণে (১৯০৮) বঙ্গের অর্ঈচ্ছেদ' নামে একটি নতুন পরিচ্ছর 
যুক্ত হয়। ফলে ব্রিটিশ সরকার বইটিকে বাজেয়াপ্ধ করার দেশ দেন 
(২৮. ৯, ১৯১ তারিগে একটি বিজ্ঞগ্ির সাহায্যে) নিদেশনামাটি কিল 
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দেশের কপ ঙ 
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নইটি বাজেয়া্ধ হল কিন্ধ এন জনপ্রিয়তার ইতিহাস স্বয়ং গ্রস্থকাঁরই বইয়ের 
পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন । তিনি লিখেছেন-- বঙ্গীয় 
পাঠক-সমাজে এরূপ নীরস বিষয়পূর্ণ পুস্তকের সমাদর হইবে, তাহা পর্বে কল্পনা 
করিতে পারি শাই। তাহাঁদিগের স্থবিধার্থে দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আকার 
বুল রূপে বৃদ্ধি বরিধাঁও মুল্য পূর্ববৎ রাখা হয়। পরন্ত বার আনা মুল্যে 
“দেশের কথা'র একটি “ম্থুপভ সংস্গরণ”€ও প্রকাশ করিতে সাহসী হই । প্রতিটি 
সংস্করণেই সখ'রাম বইটিতে নানা তথা সংযোক্তনাপূর্ক বইয়ের কলেবর বুদ্ধি 
লরে থাকতেন! কিন্ধ তাতে দাম বাড়ানোর পরিবর্তে দাম কমানোর দিকেই 
তিনি সচেষ্ট থাকতেন যেমন পঞ্চম সংস্করণের তুঃশতাধিকে পৃষ্ঠাব্যাপী 
পুস্তকের রাজ-সং দ্বরণের মুল্য পাচসিক' স্কলে এক টাক" '* স্বলভ সংলরণের মূল্য 
নাল মানা স্থলে আট স্মান' মাতা কলেছিলেন | 

সইটি বাজেয়াপ হলে হিন্দী হিতবাতী? গ্রস্থকারকে বাংলা সরকারের 
খামখেয়ালাপূর্ণ আদেশের নিরুদ্ধে হাইকোটে মামলী করতে পরামর্শ দেয়। 
পখারাম মামলা রুজ্ুও করেছিলেন । কিন্তু তার অকাল মৃত্যু পরবর্তী প্রত্যাশিত 
বিচার প্রহমনকে আর সংঘটিত হতে দেয় নি। 

সখারামেব “দেশের কথা" ভারতের বুটিশ শাসনের নাপছন্দের প্রধান 
কারণগুলি তুলে ধরেছিল । বুটিশ অপশাসনে সাধঃরণ প্রজাগণ রজ্তশুন্ত হয়ে 
পড়েছিল ! ভারতের সমস্ত সম্পদ ব্রিটিশ অপহরণ করে নিজেদের দেশের 
ভ্তাগারকে সমুদ্ধ করছিল। ফলে ভারতীয় বাণিজ্য এবং শিল্পে অবশ্যম্ভাবী অপমৃত্যু 
ঘনিয়ে আপাছিল। কোথায় শাসক দল ভারতীয় জনগণকে কৃষিতে স্বয়স্তর 
করবে -তার পবিবতে তাদের ক্রয়ক্ষমতার অবনতি ঘটিয়ে প্রায় অনাহারে বা 
অর্পাহারে রাখার পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল এন* আনন্দে তারা সে সময়ে 
এদেশের উৎপন্ন চাউল অন্যত্র রপ্তানী করে দিচ্ছিল । রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই 
নৌরজী' প্রমুখের তথ্য মাহরণ করে সখারাম দেখিয়ে দিয়েছিলেন কি ভাবে 
এদেশের সম্পদ ব্রিটেনে চলে যাচ্ছে । এর ফলে ভারত ষেশুধু মানসিক বা 
অর্থ নৈতিকভাবে ক্ষাতগ্রস্ত হচ্ছিল তাই নয়, ভারতের ভাক্ষর, স্থপতি, বয়ন- 
শিল্পী সকলেই ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছিল তাদের দক্ষতা । 


চ দেশের কথা 


বুদ্ধিজীবী ভারতের ক্ষতিও তারা করছিল। নতুন শিক্ষাব্যবস্থ! প্রবর্তন এবং 
সমাজে কেবল একদল “কেরাণী” তৈরী করছিল। মর্ধাদাযুক্ত কোনো পদই 
ভারতীয়ের জন্য খোলা ছিল না। ভারতের বিছ্যার্জনকে তারা কিছুমাত্র নুল্য 
দিত না। পরস্ত বিচার ব্যবস্থাটি ভারতীয়দের জন্ত ভিন্নতর বাবস্থ' যেন একটা 
শ্বাসবোধকারী পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। 

এই ব্রটিশ অপশাসকদের অঙ্গে মিশনারীরা খোগ দিয়ে হিন্দুধর্মের ভিভি- 
ভূমিকে নড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। যুবচিত্তকে তাঁরা করে দিয়েছিল বিভ্রান্ত । 
মছ্পানকে শিশ্ষার অঙ্গ হিসেবে প্রচার করে যুবশক্তির মধো এনে দিয়েছিল 
অবক্ষয় । পে কারণেই বেধ করি লর্ড বার্জ হামিল্টন সাঙ্মাতে বন্ছিলেন- 
09৮ (5০৮০1001202176 110৮6 আ)]1] 7০ 0010]717 17 17017" (০ 
(7061001116100 10261 071 1১৩ 1০000121 1010017) (দেশের কথা" 
উদ্ধৃত )। 

দেশের কথা" রচিত হয়েছিল জাতীয় মহাসমিতির আরব কাজ সম্পূর্ণ 
করার জন্য । বইটি লেখার জন্ত সখার'ম অজস্র তথ্য পিভিন্ন জনের রচনা, 
সামমিক পত্র এবং ম্ম্ান্য শ্ত্র থেকে আাচরণ করেছিলেন । রমেশচন্ত্র দন্ডের 
110৩ 7200150071517150950117001 1 ১৯৯১), দাদাভাই নৌরজীর 
11১0৬6]15 200. 00 1311015]) 1010 1 10019) কন ডিগবির 77172 
£27105021005 13016151) 10017---4৯ 7২6৮0100101 11010] 011101291] 1২০001:5 
([.9000101 19 1) প্রভৃতি বই তাকে আজন্ম তথ্য সরবরাহ করেছে। কিন্তু 
বইটিকে শুধুমাত্র তথ্যবাহশ ভাবলে ভূল হবে। কারণ তৎকালীন আন্দোলন 'এবং 
জীবন এতে প্রাণ পেয়েছে দীঘদিন থরে বঞ্চনার থে ইতিভাঁম পুগ্তীভৃত ভয়ে 
উঠেছিল “দেশের কথা” গেই বঞ্চনারই 'তথ্যসমুদ্ধ ইতিহাস । তাছাড়া 'দেশের 
কথা; আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় বঙ্ষিমচন্দরের 'বঙ্গদেশের কৃষক অধবা 
অক্ষয়কুমার দত্তের পিলীগ্রামস্থ গ্রজাদের ছুরবস্থ' বর্ণন' প্রসদ্ধের কথা। এই 
বই জেই স্ব খদ্ধ-চিন্তারই উত্তরকালীন ফসল । “বুষকের সর্বনাশ" এই বইয়ের 
একটি সূল্যবান পরিচ্ছেদ | এক সময়ে এই পরিচ্ছেদ (মূল প্রগম সংস্করণের 
৯৭-১৪৪ পৃষ্ট! ) পৃথক করে নিয়ে স্বতন্ত্র পুক্তিকাকাঁবে প্রকাশিত হয়েছিল নল 
বই প্রকাশের এক মাপের প্রই | 

“দেশের কথা"র একটি দমালোচনা লিখে দীনেশচন্দ্র মেন নল পর্যায় িঙদর্শন? 
পত্রিকায় প্রকাশের জন্ট রবীন্রনাথের কাঁছে পাঠিয়ে দেন বনীন্ত্রনাথ বইটিতে 
কেবলমাত্র ব্রিটিশের দোধদর্শন থাকায় এর মধ্যে কুদ্র শ্বদেশবোধ লক্ষ্য করেছিলেন 


দেশের কথা ছ 


বলে বইটি সম্পর্কে উচ্দ্সিত হতে পারেন নি। আমাদের মনে হয় “দশের 
বথা"র বেশ কিছু অংশ “হিতবাদী'র সম্পাদকীয় হিসাবে রচিত হয়ে থাকায় 
প্রাসঙ্গিকতাচ্যুতি ঘটেছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে। তাছাড়া আজকের দ্দিনে 
হয়তে! এর সমস্ত বিষয়টিকে খুব একটা প্রাসঙ্গিক মনে নাও হতে পাবে। কিন্ত 
ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাদের অপশাসনে ভারতের যে চিরস্থায়ী ক্ষতি করে গেছে 
তার কারণ অন্ুসন্ধান এবং যে বিষয়গুলি হখনও গর্ধস্ত জলন্ত- ভার জন্যে এই 
বই পড়তেই হবে। সে কারণেই এর পুনমুর্ণের প্রাসঙ্গিকতা আছেই । 
ডঃ মহাদেব প্রসাদ আহা এক সময়ে এর একটি পুনমুদ্্রণ প্রকাশ করেছিলেন । 
এখন কলেজ স্ত্রী পাবলিকেশন এই ছুশ্পাপা ব্ইয়ের পুনবার পুনমুর্ণ ঘটিয়ে 
একালের পাসকের সঙ্গে এই বইয়ের সেতুবন্ধন কবলেন। 

এখন আমরা দীনেশচন্দ্র সেনের মস্তধ্য এবং তদুপরি রশীন্্রনাথের মস্তব] 
'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার শ্রাবণ ১৩১১ সংখ্যা থেকে উদ্ধার করে দিয়ে সম্পাদকীয় 
রচনার সমাপ্তি ঘটালাম। ভরসা করি “দেশের কথা” দেশের মানুষ পুনশ্চ সাদরে 
গ্রতণ করবেন । পাঠকদের সুবিধার্থে পুরানো আনা-পাই-এর ভিসাব বতমান 
শেচিলিত “পয়সা র মানে রূপাস্তরিত করা হয়েছে । 


বোঁজভিস, বর্ধমান বারিদবঝণ ঘোষ 


ভার, ১৩৯৪ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত সমালোচন। 
দেশের কথা 


আন্গেয় আযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউ্কর মহাশয়ের রচিত 
“দেশের কথা নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । 
তাহার আবভে তিনি লিখিতেছেন £ 

'এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে । ভারতহিতৈষী ডিগুবি প্রভৃতি 
ইংকেজগণ এবং দাদাভাই নরোক্তি, রমেশচন্ত্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের স্ুমন্তানগণ 
খে-সকল বিধয় লইয়া বহুবসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন তাহাই মূলত 
'অবন্স্বন করিয়া এই পুস্তকথানি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা 
সম্ক্ধে অনেক তত্ব অষ্পষ্টভাবে আমাদের ধারণায় ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া 
তাহা সুস্পষ্ট জীবস্ত এবং আাকারপ্রাপ্ত হইয়! উঠিয়াছে। 


জজ কের কথা 


“কোনে সাধুপুপ্পিত নুন্দর উদ্যান ছাবদগ্ধ হইয়া গেলে ক্িংলা কোনো 
হ্থদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ ন্সবস্থা হয়, বর্তমনি 
চিত্রে অস্কিত ভাবতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের 
উদয় হইবে, অথচ দেউস্করখহাশয় কোনে! উত্তেজিত বক্তৃত! প্রদান করেন নাই-_ 
কতকগুলি অংখ্যাবাঁচক অন্ধ 'এবং সেন্সাস ও স্ট্যাটিষ্টিক্স্‌ হইতে সনুদ্ধত কগা 
নিঃশব্দে একটি মমচ্ছেদ* দৃশ্য উদ্ঘাটন করিয়! দেখাইবে । এই দৃপ্ত একটি বিয়োগান্ত 
নাটকের হায়-- প্রভেদ এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের 
নিজেদের দুঃখদ্লারপ্র্য ও মূত্র চিত্র প্রদর্শন করিতেছে । গ্রন্থকার ভিষকের গ্যাষ 
আমাদের ক্ষতস্থানটি জাগাইয়া তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন ।” 

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন-_ 

“দেউস্কর মহাঁশর বলেন, পুনঃপুনঃ আন্দোলন করিলে গবর্ণমেপ্ট, অনশ্যই 
আমাদের নথায় কণপাতি করিবেন |? 


শিক্ষাটা! কি এই হইল। ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছ। 
কথিয়া, চেষ্টা করিয়! ছুর্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে ; ইহ! হইতে কি এই সিদ্ধান্ 
হইতেছে যে, সেই প্রবল জাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপ ত্রবা 
ফিরিয়া! পাওয়া যায় । ন্যাপারটা এতই স্জ » 

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন, তা ছাড়া আর কী করিল । একটা! 
তো কিছু করা চাঁই 

শাঁমরা বলি, যদি লিগ করতে হয় তো ওই অরণো রোপনটাই নয় | 
আমাদের যদি জিজ্্াসা করা হয়, তোমরা এই ইত্তিহাস হইতে লাভ করিবার 
বিষয় কী দেখিলে । আঁমবা লিন, লাভের লিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা 
দরখান্তপত্রিকী নহে | জামাদের লাভ 'এই যে: ইংরাজের আদর্শ আমাদের 
হৃদয় জঘ কবিয়।ছিল। স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের জদয় বিমুখ 
হইতেছিল। মুখে শ্রান্ফালন কিয় যাচাই বলি আমাদের অস্তঃকরণ বলিতেছিল, 
বিলাতি সভ্যতার যতো সভ।তা মার নাই । 'এই কারণে আমাদের দেশের 
আদর্শ কী, শক্তি কোথায়, তাঁতী যথার্থভাবে লিচার করিয়া বাহির করিতে 
পারিতেছিলাম নাঁ। প্যাট্রিয়টিজ ম্-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর 
যতই উৎকট হইয়! ফুটিয়। উঠিতেছচে ততই আমাদের জয়ের উদ্ধাব হইতেছে । 
ব্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাশে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে! ইহাই পরম 
লাভ । ধনলাভের চেয়ে ইহণ অল্প লাভ নহে । 


' দশের কথা ৰা 


অন্তপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিটাকে তোমরা ভালোই বল ন;) আমরা 
বলি, দেশহিতৈধিত! কাহাকে বলে তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, 
কেবল ওই নামটাকে লইয়া মৃখে মুখে লোফালুফি করিয়া কোনো ফল নাই। 
প্যা্দিয়টিজমের প্রতিশব্ব দেশহিতৈষিতা নহে । জিনিঞট! বিদেশী, নামটাও 
বিদেশী, থাকিলে ক্ষতি নাই। যদি কোনে! বাংলা শব্দই চালাইতে হয়ঃ ভবে 
'স্বাদেশিকত।” কথাটা ব্যবহার কর! যাইতে পাবে। 


স্বাদেশিকতার ভাবধারা এই যে, স্বদেশের উর্ধেব আর কিছুকেই স্বীকার না 
করা । স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেইখানেই বর্ম বল, দয়৷ বল, 
আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে_কিস্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথ 
সেখানে অত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। শ্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে 
ধর্মের স্থান দিলে বে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যান্রিয়টিজ ম শব্দের বাচ্য হইয়াছে। 

স্বার্থপরতা কখনোই ধর্মের জন্ত আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই 
করে। ইংরাজ কখনোই এ কথা ভাবে না যে, পৃথিবীতে ফরাসি সভ্যতার একটা 
উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, স্কৃতরাং 
আমাদেরও ক্ষতি। নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্তক হইলে ফরাসিকে সে 
খটিকার মতো! গিলিয়৷ ফেলিতে পারে, ছিধামাত্র করে না। তাহার দিধার 
একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসিও নেহাঁৎ ক্ষীণজীবী নহে, 
অতএব কী জাঁনি লাভ করিতে গিয়া মূলধন-স্দ্ধ হারানো অসম্ভব নহে। 
এ স্থলে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্ত এশিয়া-আফ্রিকার ভালপালা৷ সমস্ত মুড়াইয়! খাইলে 
কোনে! দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শাস্তিদুত প্রেরণের ব্যবস্থাকালে 
কপোলযুগ লঙ্জায় রক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। 


ইহা হুইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বার্থপরতাকে যদি ধর্মের আসনের প্রান্তে 
বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়। যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্মকে ঠেলা 
মারিয়। ফেলিবেই। স্বদেশীয় শ্বার্থপরতা আজ সেইজন্য কেবলই পৃথিবীময় তাল 
ঠৃকিয়া-$কিয়৷ দেবতাকে সুদ্ধ ভয় দেখাইয়া স্তম্ভিত করিবার চেষ্টা করিতেছে । 

বিখ্যাত ভ্রমণকারী 5৮6 £76017)*এর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইংরাজের 
তিব্বত-আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন-_ 
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এ দেশের কথা 


5586 /121015 00929 1000. 09$3955 0০ [79০0৬/5 00 021210 105611 19 
০0280 00 4০০25) ৩71১90১2140 15 01005020009 [6 ০৩ 
0115565 (2581)0 0190 020012 012 03০0151196 0: 0176 ৬0103 10৬০ 
01)5 06161009015 95 00550101100 5158]16 000 566817) 01100 
51781 00 1006 1801061, 1280০ 010 2910 200 £০০0%111 ০৮/2195 
10185 196680 ০0৫ 195176 01600501525 220. 01511 1158015 12 
0101901)017701)15 0170 50000166515 0551555  00150075, 8101 217 
11100501050 23 0০ 05520 00৩ আ০]এ 03 11005510915 830 
000902015 5001) 95115 00100196191 0661106 216  0010500756 117 
1004611১190], এ) 006 58000 010050505 5900. 00: 10155102- 
81129 €0 8,097. 11 00০ 172,106 01 00001) 0176 0115186 €0 19:0020 
0196 4১582101550] 50010. 02111012101 05.” 

এ-সকল বথার তা্পধ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হুইবে। টেলিগ্রাফ 
রেলগাড়ি ও বড়ো বড়ো ইন্কুলই যে সভাতার প্রক্কুত উপকরণ ও লক্ষণ নচে 
তাহ! নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ মনুত্ত্বলাভের জন্া অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে 
তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মন্ুযত্রচর্চার জন পাশ্চাত্য শশ্ববারীদের ছাত্রস্ব 
স্বীকার কর! আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে । তখন নিজের দেশের আদর্শ ও 
নিজের শক্তিকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়া মনে হইবে না। 

কিন্তু অন্নের অভাবে কৃশ হইয়া, তেজের অভাবে ব্লান হইয়া, ঝরিয়া মরিয়া 
পড়িলে তখন তোমার দেশের আদর্শ ই বা কোথায় ধর্মই বা কোথায়। আদর্শ 
রক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহার অবাধ চ্চার স্থল কোথায় । 
কাজেই সেজন্। দরখান্ত করিতেই হয়, শুদ্ধ ইংরাঁজি ভাবায় বেজোলুখন পাস না 
করিলে চলেই না। 

এক দিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপর দিকেও 
ক্বদেশীয় স্থার্থরক্ষার উদ্ঘম স্বভাবতই জাগিয়া উঠে। এমনি করিয়া ইংরাজজিত্রে 
যাহাকে নেশন, অর্থাৎ পোপ্টিকাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদ্দায় বলে, তাহার, উদ্ভব 
হইতে থাকে। 

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার তাহার উদভব না হুইয়। থাকিতেই পারে 
না। হৃতরাং এই সময়েই আমাদের যোহখুক্ হওয়া দরকার। অনিবাধ 
প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে তাহার সম্বন্ধে অতিমাজায় মুগ্ধভাব 
থাকা কিছু নয়। এ বথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মন্তুযাত্র চবম 
লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে _-মন্ুয্বত্থকে ভ্তাশনালত্ের 
চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে । ন্যাশনালত্বের স্বিধার খাতিরে মনুম্তত্বকে 


দেশের কথা ট 


পদে পর্দে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, 
নিদয়তাকে আশ্রয় করা প্ররুতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে 
একদিন দেখা যাইবে, ন্তাশনালত্ব-স্দ্ধ দেঁউলে হইবার উপ্ক্রম হইয়াছে? কারণ, 
স্বার্থপরতার স্বতাবই এই যে, সে ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। 
তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইরাজের তরফের রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভেজাল । 
জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মন্থ্যত্বের মঙ্জলকে 
যদি হাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ম্তাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিনে ব্যক্তিগত 
স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে । ইহার অন্যথা! হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক 
শিয়মই যে অমোধ--ধর্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে - তাহা নয়। 

বালাশিক্ষার প্রভাব বড়ো কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও 
দীনেশবাবুর ন্যায় মনীষী ব্যক্তি “দেশের কথা'র সমালোচনার ছলে এক জায়গায় 
লিখিয়াছেন-__- 

“গবর্মেপ্ট, যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর [হত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য 
কবেন তখন তাহার আর-একট। চক্ষু সাগরমেখলা শ্বেতদ্িপাধিষ্টাত্রী বাণিজ্যলম্ষ্ৰীর 
চরণনখরপ্রাস্তে আবদ্ধ থাকিবে, ইহ, আমরা কোনোক্রমেই অন্যায় বলিয়া মনে 
করিতে পারিব না।, 

ছুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এ পারে এবং একটি চোখ ও পারে 
রাখিলে স্তায়দণ্ড কতকটা স্থি। থাকিত। কিন্ধ দেউস্কবর মহাশয়ের গ্রন্থথানি 
কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। আসল কথা, আমরা আজকাল অনেকেই মনে 
করি, ন্তাশনালিটির ম্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্থায় সোনার চাদ হইয়! উঠে। 

যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাধিতে হইবে- কিন্তু বিলাতের নকলে 
নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্ঘটি, যে প্রাণপদার্ধটি আছে, 
তাহাকেই সর্বতোতাবে রক্ষা করিবার জন্ত আমাদিগকে এক্যবদ্ধ হইতে হইবে-_ 
আমাদের চিন্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে ; আমাদের সমাজকে 
সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ কার্যে স্বদেশের দিকে আমাদের 
সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শরন্ধ!৷ চাই - যাহা শিক্ষা ও অবস্থার 
গুণে অন্য দিকে ধাবিত হইয়াছে তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে । 
আশা করি, দেউস্কর মহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেই পথে যাআর সহায়ত! 
করিবে_-আমাদিগকে পুনঃগুন শিক্ষল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না। 


আবণ ১৩১১, বঙ্গদর্শন । অপিচ দ্র. রবীন্্র-রচনাবলী বিশ্বভারতী সংস্করণ, 
দশম খণ্ড, পৃঃ ৬১৯-৬২৩। 


আমাদের দেশ 


সমৃদ্র-বলয়াঙ্কিত৷ হিমাদ্রিকৃতশেখরা ভারতভূমির বিস্তার ১৩,৮৮,৯৭২ বর্গ মাইল। 
ইহার মধ্যে ৭ লক্ষ ৯৩ হাঁজার ৯৭২ বর্গ মাইল স্থান ইদানীং ইংরাজের প্রত্যক্ষ 
শাসনাধীন রহিয়াছে । এই অংশকে বুটিশ ভারত, বলে। সরকারি কাগজপত্রে 
্হ্মদেশ ও বেলুচিস্থানকেও বুটিশ ভারতের অস্ততুক্তি বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। 
বর্মদেশের পরিমাণ ১,৬৮,৫৫০ বর্গ মাইল। বৃটিশ বেলুচিস্থান আয়তনে ২২,৪০০ 
নর্গ মাইলের অধিক নহে । ভারতবর্ষে সর্বশ্ুদ্ধ ২১৩টি করদ রাজা আছে। তন্মধ্যে 
মধ্যভারতে ক্ষুদ্র-বৃহৎ সর্ববমেত ৮০টি, রাজপুতনায় ২০টি, পাঞ্জাবে ৩৪টি, মধ্যপ্রদেশে 
১৫টি, মাদ্রাজ অঞ্চলে ৫টি, বোস্থাই প্রদেশে ২০টি, বে ৪টি, পশ্চিমোতর প্রদেশে 
২টি, কাশ্মীরে ১টি, মহীশূরে ৮টি, হায়দ্রাবাদে ১৯টি ও বরোগায় ৬টি অবস্থিত। 
করদ দেশীয় রাজ্যগুলির পরিমাণ সর্বশুদ্ধ ৫১৯৫,০০০ বর্গ মাইল। 

বর্তমাঁনকালে ভারতবর্ষে সর্বসমেত ২৮,৪২,৩৪,৭০০ লোকের বাস। এই 
জনসংখ্যা সমগ্র ভূমগ্ডলের লোকসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ। পূর্বোক্ত ২৮৫ 
কোটি লোকেব মধো ২২১১৯১৫৩,১৩২ জন বুটিশশাসিত ভারতবর্ষে ও অবশিষ্ট 
৬,৩১,৮১১৫৭০ জন দেশীয় হিন্দু-মুপলমান করছ নৃপতিদিগের অধীনতায় বাস করে। 
ব্রহ্মদেশ ও বুটিশ বেলুচিস্থানের লোকসংখ্যা ১ কোটি ৩২ হাজার । ভারতবর্ষে 
২০১,৭১,৪৭১০২৬ হিন্দু, ৬১,২১১০০১০০ মুসলমান ও ১ লক্ষ ৬৮ হাজার 
ইউরোপীয়ানের বাস। বুটিশ ভারতে ২২,০৯,২৮১১০* হিন্দু-মুসলমান 
( ১১২২১৪৪১৯০০ পুরুষ এবং ১০১৮৭১৬৩,২০০ দ্বীলোক ) বাস করে।* এই 
২২ কোটি ৯ লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলমাঁনের স্থখ-ছুঃখের কথাই এই ক্ষুদ্দ পুস্তকে অতি 

ক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। 
ইংরাজ শাসনের দোষ-গুণ 
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আব পপ 


* সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখা ২*,৭১,৪৭,০২৬ (১,৫১,৮৮১৯৫৫ জন পুরুষ ও ১*,১৯৫৮,১৭১ 
ক্ীলোক)) তনধ্যে গ্বেশীয় করঘ-রাজ্যনযুছে, ৪,৮৫,৪৫,৮৩৮ হিন্দুর বাঁস। মুসলমানের সংখ্য। 
৬,২৪,৭৮)৭৭৭ ( ৩১২২,৫৭০৬১* পুরুষ ও ৩,০২,০*১৪৬৭ স্ত্রীলোক । ইহাঙ্দিগের মধ্যে ৩৩৯,৪৪৬ জন 
রহ্ম্বেশের ও ৮৬,৫৩,৫৬* ফেপীয় রাজ্যের (বৃটিশ-বেলুচিস্বানসহ ) অধিবাসী । বৌদ্ধধ্াবলম্বীর 
সংখ্যা ৯৪,৭৬১৭৫৯ 1. উন্মধো ব্রদ্ধাদধশেই ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার বৌদ্ধের বাস।, শিখদ্িগের সংখ্য। 
প্রায় ২২ লক্ষ। আরদমাঞ্জের মভাবলন্বী ৯২,৪১১ জন, ব্রাহ্ধ ৪*৫* জন ( তন্মধ্যে স্ত্রীলোক 
১৭+১),থৃষ্ঠান ২৯ হাজার, ২৫* জন সাওতাল, কোল, ভীল প্রায় এক লক্ষ। 


দেশের কথা-১ 


হ দেশের কথ! 


ভারতবাসী এককালে সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্টিত থাকিলেও 
দৈবের বিড়ম্বনায় ও আত্ম-কর্ম-দোষে আজ পরাধীন, পরাহুগ্রহ-জীবী। কবি 
গাহিয়াছেন)- 

“স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে!” 

স্প্রসিদ্ধ ইংরাজ-লেখ ক লর্ড মেকলে বলিয়াছেন, 
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ফলতঃ'পর-বশতার অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ আর নাই। কিন্ত মুখের প্রভু হওয়া 
অপেক্ষ' পণ্ডিতের গোলামী করা ভাল, ইহাঁও এ দেশের চিরন্তন প্রবাদ । ইংরাজ 
রাজত্বে আমরা এ প্রবাদের সত্যতা পদে পদে উপলব্ধি করিতেছি । ভারতবর্ষ 
আজ বহু শতাব্দী “পর-দাস-দশায়” যাপন করিতেছে, কিন্তু বর্তমানকালে ভারতবাসী 
যেরূপ দাসত্বে কালক্ষেপ করিতেছে, তাহা বহুলাংশে বরণীয়, সন্দেহ নাই। 
ইংরাজ বৈদেশিক রাজা হইলেও বহুগুণে গ্রণবান্‌ ও সভা-জাতিনিচয়ের শীর্ষস্থানীয় । 
অন্ততঃ ভারতবাসীর পক্ষে যে সকল গুণ শিক্ষা করা বর্তমান অবস্থায় বিশেষ 
আবশ্তক, ইংরাজের সে সকল গুণ যথেষ্ট আছে। সুতরাং ইংরাজের সাহচধে 
ভারতবাসী যে একদিকে বিশেষ লাভবান হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
যতদ্দিন ভারতবাসী পরাধীন অবস্থায় খাঁকিতে বাধ্য হইবে, ততদিন যেন 
তাহাদিগকে ইংরাজের অধীন হইয়াই থাকিতে হয়। 

শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরাজ সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করিয়া এই বিশাল 
ভূমিখগুবাঁসী জনসমাজের মধ্যে শাস্তি-স্থাপন করিয়াছেন, দেশীয় দস্যতন্জবের 
হস্ত হইতে লোকের ধন-প্রাণ-রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন, বহিঃশক্রর আক্রমণ 
ভীতি দূর করিয়াছেন, প্রজাকুলের ন্যাঁয়-বিচারলাঁভের পথ বহুলপরিমাণে পরিস্থত 
করিয়া দিয়াছেন। তাহাবা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিতরণে ভারতবর্ষ-বাসীর বন্ুল 
কু-সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা দুরীভূত করিয়াছেন। তাহাদের প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে 
এদেশবাসী, বৃটিশ প্রজার প্রক্কৃত অধিকার কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। 
তাহাদিগের ন্যাযা অধিকার হইতে কেহ তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা 
করিলে, তাহারা প্রতিপক্ষকে আন্দোলনাধি বিধি-সঙ্গত উপায়ে নিরস্ত করিতে 
শিক্ষা করিয়াছে । ভারত গবনমেন্ট যথোচিত সুবিধা প্রদান করিলে তাহারা 
ছদেশের শাসন-কাধে নানা-প্রকারে রাজপুরুষদিগের সহায়তা ও দেশের মঙ্গলের 
জন্ত আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিবে, এ আকাঙ্া শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে দিন 
দিন বদ্ধমূল হইতেছে। ইংরাজ রাজ্যে তাহাক্লিগের এই আকাঙ্ষা! কখনই অপূর্ণ 
থাঁকিবে'না, এ বিশ্বাসও পাশ্চাত্য শিক্ষার গণে তাহাদিগের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে। 


দেশের কথা ৩ 


এই দেশের সমস্ত রাজনীতিক 'আন্দোলনই এই ধারণার প্রাবল্য-বিষয়ে সাক্ষাদান 
করিতেছে । উদার:প্রক্ৃতি ইংরাজ রাজনীতিকেরা! ভারতবাসীর এই মনোভাবের 
পুষ্টিসাধনে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন । 

ইংরাজের অনেক গুণ নীতিবাদীর চক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে । 
কিন্তু পররাষ্ট্রবিজয় ও সাত্রাজ্যরক্ষা-কার্ধে সে সকল গুণের আবশ্তকতা কেহই 
অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইংরাজের সাহায্যে যর্দি আমর! সেই সকল 
গুণের অধিকারী হইতে পারি তাহা হইলে ভারতবর্ষের এই ত্রিশ কোটি বুদ্ধিমান, 
শ্রমশীল ও মিতাঁচারসম্পন্ন জাতিব দুঃসাধ্য কাধ* বোধ তয় জগতে আর কিছুই 
থাকিবে না। ইংরাঁজ অধাঁপকের টোলে 'অধীনতা, অন্্কষ্ট ও অপমানার্দি ভোগ 
করিয়াও যদি আমরা তীহাঁফিগের প্রদত্ত উৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি, যদি 
উপযুক্ত গরুর যোগ্য শিশ্ঠ বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হই, তাহা! হইলে 
আমাদিগের এই কষ্টবহুল গুরু-গৃহ-বাঁস অম্পূর্ণ সার্থক হইবে । উদ্ার-চরিত 
ইংরাজও শিষ্যের যোগ্যতা-দর্শনে গ্রীতিলাভ করিবেন । 

মহামতি গ্লাডন্টোন বলিতেন,)__ 
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এই কারণে, ইংরাঁজ জাতির শুধু গুণ-বর্ণনা করিয়া নিরস্ত (হওয়া কতব্য নহে। 
ইংরাজ-চরিত্রে গুণের ন্যায় কতিপয় গুরুতব দোধও বিদ্যমান । কুটিলতা,, স্বার্থপরতা, 
অহঙ্কার ও বিজাতীয়ের প্রতি ঘ্বণ! প্রভৃতি তীহাদিগের দোষ সব্ত্র বিশ্রুত। 
ইংরাজ-চরিত্রের এই সকল দোষেও আমাদিগের সামান্ত উপকার সাধিত হয় নাই। 
ভাবতবাসীর সামাজিক স্বাতন্ত্য ও ধর্মগত বিশেষত্ব রক্ষার পক্ষে ইংরাজের এই 
সকল দোষ বিশেষ সহায়তা করিতেছে । বিজেতার সহিত সম্পূর্ণ সম্মিলন, কখনই 
বিজিতদিগের মঙ্গলকর নহে । আকবরের সময়ে হিন্দ-মুলমানের মধ্যে বিবাহাদি 
গ্রচলিত হওয়ায় শোর্ধশালী রাজপুত জাতির কিরূপ অধোঁগতি হইয়াছিল তাহা 
ইতিহাসপাঠকেব অবিদ্িত নাই। হিন্দুইউরোপীয়ানের মধ্যে শোণিত-সম্বন্ক 
স্থাপন মঙ্গলকর হইবে বলিয়! পৃবে অনেকে মনে করিয়াছিলেন, অনেক অস্থকরণপ্রিয় 
সংস্কারক এই প্রথার প্রবর্তনের জন্ত নাচিয়। উঠিয়াছিলেন । কিন্তু এক্ষণে দেখিয়া 
শুনিয়া! তাহাদিগের অনেকেরই চক্ষু ফুটিতেছে। ইংরাঁজ-চরিজ্রের বিজাতি- 
বিছবেষই যে এইরূপ ঘটনার কারণ, তাহ বলা! বাহুল্য মান্র। অওক্গজজেবের বিধমি- 
পীড়নের ফলে সেকালের হিন্দুগণ মহম্ম্দীয় আচার-ব্যবহারের। প্রতি বীতশ্রন্ধ ও 
অধিকতর সধর্মপরায়ণ হইয়াছিলেন, স্থানে স্থানে শক্তি-সংগ্রহ করিয়! হিন্দু-রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন । বর্তমানকাঁলে ইংরাজদিগের অহঙ্কার, স্থার্থপরতা 


৪ দেশের কথা 


ও “নেটিত'-বিছেষের ফলে হিন্দু মৃসলমানের ক্রমশঃ অবস্থাস্তর ঘটিতেছে। 
স্বেতাঙ্গেরা ভারতবাসীর ধর্মে বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না বটে, কিন্ত তাহার্দিগের 
হস্তে ব্যক্তিগতভাবে ভারতবাসীকে পদে পদেই লাঞ্ছিত হইতে হইতেছে! ঘরে 
বাহিরে, পথে-ঘাটে, চারিদিকে এই অপমান ও লাঞ্ছনার দৃশ্ত ভারতবাসী সর্বদা 
প্রত্যক্ষ করিতেছে । ইহার ফল ভারতবর্ষের ভবিষ্তৎ জাতীয় ইতিহাসে কোন ন! 
কোন আকারে নিশ্চিত পরিদৃষ্ট হইবে । এখনই পরিবর্তনের সচন1 পরিলক্ষিত 
হইতেছে । পাশ্চাত্য আচার-ব্যবহার, বেশ-ভূষা ও জীবন-যাপন-প্রণালী প্রভৃতি 
বিষয়ের প্রতি ভারতবর্ষ-বাসীর পূর্বে যেরূপ অঙ্থুরাগ দুষ্ট হইত, এক্ষণে আর সেরূপ 
দৃষ্টিগোচর হয় না। বরং নান! স্থলে বিপরীত ভাবই দেখা যাইতেছে ইংরাজ- 
জাতির চরিত্রগত যে সকল দৌষের উল্লেখ করিয়াছি, এ সকল তাহারই অনিবার্ধ ফল। 

এইরূপে ইংরাজের দোষে-গুণে আমাদের জাতীয় জীবনে অভিনব পরিবর্তনের 
হৃচন! হইয়াছে! ইংরাজের সংসর্গে এই প্রাচীন মেধাবী জাতি জরা-পরিত্যাগপৃর্বক 
ক্রমশঃ নবযৌবনের বল লাভে অগ্রসর হইতেছে । এই বিশাল ভারতবর্ষে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘর্ষে সর্বত্র নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছে । একদিকে 
উচ্চাকাজ্ষা ও প্রতিযোগিতা অন্ত দিকে দারিদ্রা, নৈরাশ্ত ও উদ্বেগ, একদিকে 
জ্ঞানালোকের বিস্তারে কুসংস্কারের উচ্ছেদ, অন্য দিকে ধর্মবিশ্বাসের অভাবে 
সহিষ্তার হ্রাস, একদিকে সংবাদপত্র, গ্রন্থ প্রচার ও সতাসমিতির প্রতিষ্ঠা দ্বারা 
স্বদেশের মঙ্গলসাধনে দেশবাসীর যত্ব, অপর. দিকে মত-তেদ ও স্ুষোগ্য নেতার 
অভাবে সে চেষ্টার বিফলতা প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতবর্ষের শিদ্রাভঙ্গ স্চিত 
হইতেছে। 

ভারতীয়ষ্টর সমাজে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে পৃরোক্তপ্রকারে যে বিপ্লবের 
স্ত্রপাত হইয়াছে, ইংরাজের স্টায় সহৃদয় স্থুসভ্য স্তাতির দোষগ্ুণের আশ্রয়ে ভারত- 
বাসী যে নৃতন জাতীয় শিক্ষা লাভ করিতেছে, এশিয়ার কোনও দেশের তাগ্যে 
তাহা অগ্ঠাপি ঘটে নাই। নবভীবন-লাভ-ক্ষেত্রে অধুনা ভারতবর্ষই বিস্তীর্ণ 
( জাপান-বজিত ) এশিয়া খণ্ডের মধ্যে সবাপেক্ষা অগ্রসর । প্রাচ্য ভূ-খণ্ডে স্থসভ্য 
ইংরাজের ইহাই অক্ষয় মহাকীতি। যাহাঁরা পাশ্চাত্য সমাজ হইতে ,দাসত্ব-গ্রথার 
উদ্ম,লন করিয়াছিলেন, এই মহান গৌরব তীহাদিগেরই যোগ্য । প্রায় সগ্ততি 
বৎসর পূর্বে “মহামতি মেকলে ভারতীয় সমার্জে এবংপ্রকার নবজীবন-চনার 
সম্ভাবনা অনুভব করিয়াছুঁসদর্পে বলিমাছিলেন, 
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আমর! যদি মানবসমাজের অংশবিশেধকে আমাদিগের সভ্যতা ও স্বাধীনতার 
পমনি অর্ধিকারপ্রদানে কুগ্ঠা গ্রকাশ করি, তাহা হইলে অকারণে আমরা সভ্যতা ও 
স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। ভারতবাসিগণকে চিরকাল ভূত্যের নায় আজ্ঞাধীন 
রাখিবার উদ্দেশে তাহাদিগকে অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন রাখা কি আমাদিগের উচিত? 
অথবা আমর! ইহাদ্দিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করিব, কিন্তু জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ইহাদিগের মনে উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত হইতে দিব না, ইহাই কি আমাদিগের 
অভিপ্রায় কিংব! উচ্চাভিলাধ উদ্দীপ্ত হইলেও ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহার পূরণ 
করিব না, ইহাই কি আমাদিগের মনোগত ভাব ? কে এই সকল প্রগ্সের একটিরও 
উত্তবে “হা” বলিতে পারেন? *"*আমার মনে কোনই আশঙ্কা হয় না। 
আমাঁদিগের সরল কতবা-পথ পুরোভাগে প্রসারিত রহিয়াছে । এই পথই জাতীয় 
জ্ঞান, জাতীয় উন্নতি ও জাতীয় সম্মানের পক্ষে প্রশস্ত। হয়ত আমাছিগের 
প্রবতিত শিক্ষাদান পদ্ধতির ফলে কালক্রমে ভারতবাসী জনসাধারণের চিত্তের 
এরূপ বিকাশ ঘটিবে যে, এই পদ্চতিতে তাহারা আর সন্তষ্ট থাকিবে না।...... 
ভবিষ্বাতে হয়ত তাহারা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় শাসন-প্রণালীর প্রবর্তন প্রার্থনা 
করিতে গপারে। এরপ দিন কখনও উপস্থিত হইবে কি না, আমি জানি না! 
কিন্তু আামি কখনও এরূপ সময়ের আগমনে বাধা প্রদান অথবা যাহাতে 
ভারতের এরূপ অবস্থা কখনও উপস্থিত না হয়,তাহার চেষ্টা করিব না। যেদিন 
সত্য সত্য ভারতের সেই অবস্থা উপস্থিত হইবে, ইংলণ্ডের ইতিহাসে সেই দিন 


৬ দেশের কথা 


সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক বলিয়া কীতিত হইবে । বস্তুতঃ আমরাই সপ্পর্ণভাবে সেই 
উচ্চ গৌরবের অধিকারী হইব । 

এই মহীয়সী বাণী উদার হৃদয় তেজস্বী ইংরাজেরই উপযুভ্ত | ভারতীয় 
সমাজের নবজীবনলাভ-সম্বন্ধে মেকলের এই ভবিষ্বদ্বাণী এতদিনে সফল হইয়াছে। 
দীর্ধকালের নিদ্রামগ্ন ভারতবাসী অজ্ঞান ও আলম্ত পরিত্যাগপূরবক পশ্চাত্যজ্ঞানা- 
লোকদীপ্ত কর্তব্যমার্গে অগ্রসর হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে । ভারতবর্ষে 
জাতীয় মহাসমিতিব প্রতিষ্ঠায় সেই যোগ্যতার প্রথম পরিচয়প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। 

জাতীয় মহাসমিতির জন্মগ্রহণের পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী 
শিক্ষিত জনগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধি পাইতেছে, ভারতের 
শ্রভান্তত সম্বন্ধে মতভেদ দূরীভূত হইয়া ক্রমশঃ তীহাদিগের এঁকমত্য সঙ্ঘটিত 
হইতেছে। কংগ্রেষের আদর্শে সামাজিক সমিতি, শিল্প-প্রদর্শনী, প্রাদেশিক সমিতি 
প্রভৃতি অভিনব সভা-সমিতি সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। কায়স্থ, জৈন, বৈশ্য, 
প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরাও আপনাদিগের সামাজিক উন্নতিসাধনের জন্য সভা- 
সমিতি স্থাপন করিয়াছেন । মূ্লমানছিগের শিক্ষা-সমিতিও কংগ্রেসেরই অন্ততর 
ফল। এক জাতীয় মহা-সমিতির প্রভাবে জমগ্র ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে নৃতন 
কর্মস্্োতের প্রবাহ উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই ভারতে ইংরাজ-শাপনের 
কুফল ; এলফিনস্টোন, বেটিঙ্ক ও রিপণ প্রভৃতি মনীধী শাসনক্তাদিগের অক্ষয় 
কীতি, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । 

মেকলে প্রভৃতি দূরদশা রাজনীতিকগণ ভারতবর্ষ শাসনের যে প্রণালী নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছিলেন, ভারতবর্ষস্থিত সকল শেঁতাঙ্গ রাজপুরুষ যদি তাহার অনুসরণ 
করিতেন, তাহা হইলে আজ বুটিশ ভারতীয় গুজাবৃন্দের সৃখ-সমৃদ্ধির সীমা থাকিত 
না। যদি পার্লাষেপ্টের ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্র+ত বিধান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত, 
তাহ! হইলে বুটিশশাঁসন ভারতে সকল প্রকারেই সবজনপ্রিয় হইত, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হুইল না। ভূতপুধ গবনর জেনারেল লর্ড লিটন বাহাছুর 
তীতার একখানি গোপনীয় মন্তব্যপত্রে লিখিয়াছেন,-- 
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এই আইন পাঁস হইতে না হইতে ( ভারতবর্ধীয় ) গবর্নমেপ্ট উহা প্রতিপাশনের 
দায় হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিলেন । 


দেশের কথা গু 


পার্লামেপ্টের আদি এই বিধানে যোগ্য ভারতবাসীকে উচ্চতম রাজকার্ষেও 
নিযুক্ত হইবার অধিকার দান করা হইয়াছিল। এতদ্প্রসঙ্গে লিটন মহোদয় আরও 
লিখিয়াছিলেন,--ভারতবাসীর পার্লামেপ্ট হইতে প্রাপ্ত অধিকার বিফল করিবার 
জন্য আমাদিগকে ( রাজপুরুষদিগকে ) কুটিল পথ অবঙ্গন্বন করিতে হইয়াছে । 
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প্রত্যক্ষভাবে ভারতবাসীর নিয়োগে বাধাদান বা প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহাঁদিগের 
গতিরোধ ভিন্ন আমাদিগের অন্য উপায় ছিল ন!। এতছুভয়ের মধ্যে আমরা 
শোযোক্ত কুটিল উপায়ের অবলম্বনই সঙ্গত মনে করিয়াছি । 

এই বলিয়া লর্ড লিটন বাহাছুর উদাহরণন্বরূপ সিভিল সাভিস্‌, পরীক্ষার্থী 
ভারতীয় যুবক্দিগের বয়স-হাস-বিষয়ক নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন । দুঃখের বিষয়, 
ভারতীয় ইংরা'জ শাসনের ইতিহাসে এই প্রকার ঘটনা বিরল নহে। 

ডিউক অব. আজিল (21511 ) ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই সকল প্রসঙ্গের উল্লেখ 
করিয়া বলিয়াছিলেন) 

৬৬০179০1500 £0151124 ০00 নে 0 6১০ 0100121929 9.00 
€1035517)21005 10101) ৩196: 107906. 

আমরা ( ভারতবর্ষ সম্বন্ধে) আমাদিগের কর্তব্যপাঁলন করি নাই, আমর! যে 
সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহ] রক্ষা করি নাই। 

খুঃ ৮৮৩ অবে লর্ড নর্থক্রক মহোদয় ১৮৩৩ সালের পার্লামেন্টের প্রত 
আদেশ ও ১৮৫৮ আলের মহারাণীর ঘোষণাপত্রের প্রতিশ্রুতিসমূহ কার্ধে পরিণত 
সরা হইতেছে না বলিয়া অভিযোগ করিলে ভূতপু ভারতসচিব লর্ড সলসবরি এ 
সকল আদেশ ও প্রতিশ্রতিকে সর্বজনসমক্ষে অক্সান বদনে [0116158] 17590901195 
বা “রাজনীতিক কপটতা” বলিয়া উড়াইয়া দেন। ১৮৭৫ খুষ্টান্ধে এই প্রসিধ 
রাজপুরুষই বল্য়াছিলেন,-_- 

[70191700750 02 1012৭. 
“ভারতবাসীর শোণিত-শোঁধিত হইবেই।” 

এইরূপে একদিকে পার্লামেন্ট ও বুটিশ মনীবীগণ ভারতবাসীর উন্নতির পথ 
উন্মুন্ত করিবার -আদেশ প্রদান করিতেছিলেন, অন্যদিকে বহুসংখ্যক, কুটিলপ্রক্কৃতি ও 
অবৈধ-ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষ ভারতবাসীদিগের উন্নতিমার্গে সন্ত কণ্টকাঁরোপে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই কারণে ভারতবাসী বৃটিশ শাসনে বাঞ্ছিত সুখসমৃদ্ধি লাভ 


্ে দেশের কথা 


করিতে পারিল না । তাহার! বুটিশ প্রজার প্রকুত অধিকার হইতে বঞ্চিত থাঁকিল। 
ভারতে বৃটিশ শাসনের সফলের সঙ্গে সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা, ন্যায়বিচার ও জ্ঞান- 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, দুননীতিপরায়ণ রাজপুর্ষদিগের দৃর্বযবহারে যে গুজাকুলের স্থাস্থ্য, 
সম্পত্তি ও চরিভ্রগত অবনতির শৃত্রপাত হইবে, একথ! দূরদরশী নীতি-বিশারদ 
ব্যক্তিগণ বহুপূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন । 
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বুটিশ জাতির দ্বারা ভারতবর্ষ বিজয়ের ফলে, উন্নতির পরিবতে সমগ্র ভারত- 
বাসীর অধোগতি সাধিত হইবে । 

স্তার টমাস মনরোর এই ভবিব্বাদ্ধীণী বহু অংশে ফলবতী হইয়াছে। ভূতপূর্ব 
গবর্নর জেনারেল শ্তার জন শোর মহোদয় বলিয়াছিলেন,_ 

01616 15 152.9010 0 00170010106 [1771 1102 021061105 20 10)016 
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ইংবাজ শাসনে ভারতবাঁসপীর উপকার অপেক্ষা অপকার যে বহুগুণে অধিক 
হইতেছে, 'পরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ আছে। দুরস্থিত বৈদেশিক রাঁজশক্তিব 
শাসনফলে এপ অপকার অনিবার্ধ। 

মিঃ মেরিডিথ টাউনসেপ্ড প্রণীত £১519. 8100. 0007৩ নামক গ্রশ্থে নিয়লিখিত 
মন্তব্য দৃষ্টিগোচর হইবে, 
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ভারতের কর্মশীল জনসাধারণের উন্নতির পক্ষে আমাদিগের শাসন ভয়ঙ্কর 


দেশের কথা ৯ 


বিস্লসঙ্কুল ; আমাদিগের শাসনে এই বিদ্ন তিরোহিত হইতে পারে না। ইংরাজ- 
শাসনে, তাহাদিগের জীবনে সরস ঘটনা-বৈচিত্র্যের অভাব ঘটিয়াছে; ইহাই 
তাহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি। আমাদিগের আগমনের পূর্বে ভারতবাসীর 
জীবন কিরূপ মনোহর বৈচিক্রাময় ছিল, সাহসী, উৎ্সাহপরায়ণ ও উচ্চাভিলাষ- 
জম্পন্ন বাক্তিগণের পক্ষে সর্ববিষয়ে সাফল্যলাভ কিরূপ সহজ ছিল, তাহা সাধারণ 
শ্রেণীর ইংরাজদিগকে বুঝান কঠিন। ভারতবাসীর জীবন তখন নাটকের ন্যায় 
ঘটনাবছল ও পরিবর্তনশীল ছিল। আমার দু বিশ্বাস যে, অন্ততঃ কর্মশীল 
ভারতবাসীগণের অধিকাংশ ইংরাজের আগমনের পূর্বে পরম সুখে দিনযাপন করিত । 

তমানকালের রাজপুরুষের! যে এ-কথা বুঝিতে পারিতেছেন না; তাহা নহে। 
ভূতপৃব ভারত সচিব লঙ জঙ্জ হামিল্টন ত্বীকার করিয়াছেন, 


“0 00210000106 065০া আ1]] 66 70121 12 10919. 40 
(05010010100 10০61 0810) 10০ 00219 11) 17000. 
(77767010095, 16. 6. 99 ) 


অর্থাৎ আমাদিগের শাসন ভ':তবর্ষে কখনও জন-প্রিয় হইবে নাঁ_-কখনও জন- 
প্রিয় হইতে পারে না! 

ভারতীয় প্রজার বিধাতৃ-পুরুষের মুখে এরপ নিষ্টর বাঁণী শ্রবণ করিলে হৃদয়ে বিষম 
আতঙ্গের সঞ্চার হয় ! 

ইংরাঁজের শাসনপ্রণালী যে সকল দোষে ছুষ্ট হওয়ায় ভারতীয় প্রজাকুলের 
অবনতির কারণ-স্বরূপ হইয়াছে, তৎসদৃহের নিরাকরণ না ঘটিলে বৃটিশ শাসন 
এদেশবাসীর সুখকর হইবে না। এই কারণে রটিশ শাসনপদ্ধতির দোষ-গুণের ও 
তৎ্ফলাফলের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়! উচিত। আলোচনা ভিন্ন 
কখনও দোষের সংশোধন হয় না। 


দেশের অবস্থ। 


“কহিতে বুক চায় ছু'ভাগ হ'তে। 

নয়নে উলে জল-শ্োত শতে ॥” 
ইংরাজ ত্রিবিধ সংগ্রামে ভারতবর্ষ জয় করিয়! নিধিদ্বে শাসন-দণ্ডের পরিচালন 
করিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের সংগ্রামকে আমর! “বাহুযুদ্ধ” নামে অভিহিত 
করিতে পারি। রাজনীতিক কুট কৌশলে, ও অভিনব অশ্থশস্ত্ের বলে, ইংরাজ 
এদেশে যে আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, তাহ! এই প্রকার সংগ্রামের ফল। প্রাচীন 
কাল হইতে ইংরাজের আগমন কাল পর্ধস্ত এদেশে এইরূপ সংগ্রামই রাজ্যলাভের 


১০ দেশের কথা 


একমাত্র উপায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। দেশবাসীর বাহুবল বিনষ্ট বা বিনত 
হইলেই এত দিন বিজেতারা সন্তষ্ট হইতেন। এই কারণে এই প্রকার যুদ্ধকে 
“বাহু-যুদ্ধ” নামে অভিহিত করিয়াছি । ইহাকে "“শারীর যুদ্ধ” নামেও আখ্যাত 
করিতে পারা যায়। 

ইংরাজের এদেশে পদার্পণের পর হইতে ভারতবাসী এক অভিনব সংগ্রামের 
পরিচয় প্রাপ্ত হইল । এই সমরে আহৃত হইয়া তাহারা আপনা্দিগের ধন-বল 
হারাইল। পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, আমরা “বাণিজ্য-সংগ্রামের” কথা 
বলিতেছি। বণিক-রাজ ইংরাজের সহিত বাণিজা-যুদ্ধে আমরা কতদূর বিপন্ন 
হইয়াছিঃ তাহা অনেকেরই স্থবিদিত আছে। একশত বৎসর পূর্বে যে ভারতবর্ষ 
অশেষ শিল্প-পণোর প্রধান উৎপত্ি-স্থান ছিল, এশিয়া ও ইউরোপের বিপণী-শ্রেণী 
যাহার শিল্প-সামগ্রীতে সর্বদা পরিপূর্ণ থাকিয়া বৈদেশিকদিগের বিম্ময় ও অন্ুযা 
উৎপাদন করিত, সেই ভারতবর্ষের অধিবাঁসীরা এখন সামান্তি শুচীম্ত্র-ক্রীড়নক 
হইতে যন্ত্রযানাদির উপকরণ পর্যস্ত,জীবনযাত্র! ও সমাজযাত্রা-নির্বাহোপযোগী 
যাবতীয় দ্রব্যের জন্য নিতান্ত দীনের মত পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছেন। এদেশে 
এক্ষণে ইংরাজের শাসন স্থপ্রতিষিত হইয়াছে, ভারতবাসীর বাহুবল ও অন্ত্রবল-হ্বাসের 
সহিত দেশে শাস্তি প্রতিষ্টিত হওয়ায় ইংরাজের “বাহু-মুদ্ধ” ইদানীং স্থগিত হইয়াছে; 
কিন্তু তাহাদিগের বাণিজ্য-সংগ্রামের অগ্যাপি বিরাম হয় নাই, কখনও হইবে কি না, 
ভবিতব্যতাই বলিতে পারেন। নাম্পীয় শকট, তাড়িত বার্তাবহ, পণ্যবাহী 
অর্ণধপোত ও অবাধ বাণিজানীতি এই সমরের প্রধান অঙ্প। প্রবল রাজশক্তির 
দ্বারা পৃষ্টপোষিত শ্বেতাঙ্গ বণিকপমাঁজ এই সমরের মুযুৎস্থ। তুর্বল ভারতবাসীর ধন- 
হরণ ও ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যাদির বিনাশ ইহার প্রধান লক্ষ।। এই জংগ্রামে দিন 
দিন আমাদিগের ধনবল হ্রাস পাইতেছে। দুভিক্ষ আমাদিগের নিত্য-সহচর 
হইয়াছে । দেশবৎসল কবি যথার্থই বলিয়াছেন) 

“নিজ অন্ন পরে কর-পণ্যে দিলে ! 
পরিবর্ত ধনে দুক্তিক্ষ নিলে ॥” 

ভারতীয় ছুভিক্ষের ইতিহাসে নেত্রপাত করিলে, ছৃভিক্ষের সহিত আমাদের 
সম্বন্ধ ক্রমেই কিরূপ ঘনিষ্ঠ হইতেছে, তাহা স্ুম্পষ্টর্ূপে উপলন্ধ হইবে । বিগত 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সর্বত্র একপ্রকার অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, 
ইংরাজী ইতিহাসে এইরূপ বর্ণনা পাওয়। যাঁয়। এ শতবৎসরের মধ্যে ভারতে 
চারিবারের অধিক ছুভিক্ষ-পাত হয় নাই। দুভিক্ষের বিক্রমও এক একটি প্রদেশেই 
আবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে হংরাঁজের শাসন ক্রমশঃ বিস্তারলাভ 


দেশের কথা ১১ 


করিয়াছে। ছুর্ভাগ্যক্রমে সেই সঙ্গে দুভিক্ষ-রাক্ষদও আপনার আধিপত্য বিস্তারে 
সমথ হইয়াছে । বিগত শতাব্দীর প্রথম পাদ বা ১৮০১ খুষ্টাব্দ হইতে ১৮২৫ 
ধৃষ্টাব পর্যস্ত কালে সমগ্র বুটিশ ভারতে দশ লক্ষ লোন দুভিক্ষজনিত অনশনে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। উহার দ্বিতীয় পাদে পাচ লক্ষ লোক ছুক্িক্ষে পর্কত্বপ্রাপ্ধ 
হয়। বিগত শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এদেশে সিপাহীবি্রোহ সংঘটন ও পরিণামে 
সমগ্র ভারতে ইংরাজ-শসন স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। সেই পঞ্চবিংশ বৎসরে ছুভিক্ষও 
আপনার শাসন এদেশে হুদ করিয়াছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, ুষ্টায় 
১৮৫০ অব হইতে ১৮৭৫ অবের মধ্যে বুটিশ ভারতে ছয়বাঁর দুভিক্ষ হয়। 
তাহাতে পঞ্চাশ লক্ষ ভারতবাঁসী জঠর-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়! ইহধাম পরিত্যাগ 
করিয়াছে। ূ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পারের দুণ্তিক্ষ-কাহিন অধিকতর শোকাবহ । এই 
পঞ্চবিংশ বর্ষের মধ্যে এদেশে অষ্টাদশবার দুভভিক্ষ-দাঁবাগ্ি গ্রজ্জলিত হইয়া উঠে। 
এই মহানলে প্রায় ২ কোটি ৬* লক্ষ মহাপ্রাণা তশ্মীভূত হইয়াছে । ইহার মধ্যে 
শুদ্ধ বিগত দশবৎসরেই এক কোটি ৯০ লক্ষ ভারত-সন্তান “হা অন্ন! হা অন্ন !” 
করিয়' বিষম যন্ত্রণায় গাণ-বিসর্জন করিয়াছে । এই হৃদয়বিধারক দুর্ঘটনার বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে, “ছুভিক্ষ-নিহত” হতভাগ্যদিগকে সম্বোধন করিয়। মহামতি উইলিয়ম 
ডিগ.বী, সি. আই. ই. মহোদয় গভীর খেদ সহকারে বলিয়াছেন।_- 

২৮০0৮ 178৮2 0150. ০৮109৮20160 952129515, 
“তোমরা মরিরাই। তোমরা অনর্থক মরিয়াই !” 

সাধারণের বিশ্বাস যুদ্ধে যেরূপ লোক-ক্ষয় হইয়া! থাকে, সেরূপ আর কিছুতেই 
হয় না। কিন্তু ভারতীয় দুভিক্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে এই ধারণার ভ্রমাত্মকতা 
প্রতিপন্ন হইবে । ডিগবি মহাশয় দেখাইয়াছেন, বিগত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দ ইইতে 
১৯০০ খুষ্টা্ৰ পর্যন্ত এক শত সাত বৎ্দরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধ-বি গ্রহে সর্বসমেত 
৫০ লক্ষের অধিক লোক নিহত হয় নাই। কিন্তু এ জময়ের মধ্যে, ভারতে ৩ 
কোটি ২৫ লক্ষ লোক অনশনে পঞ্চত্ব লাভ করিয়াছে । 

তৃণাতাবে গো-মেষ-মহিষাদি যে কত মরিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই । ফলত: 
ভারতের ছুন্ভিক্ষ সর্বলোকের ভয়প্রদ মহাঁসমর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর | 

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, “ভারতীয় দু্িক্ষের সহিত ইংরেজের বাণিজ্য- 
সংগ্রামের সন্বন্ককি? দেবতা বুষ্টি না দিলে ক্ষেত্রের শন্ত ক্ষেত্রে পুড়িয়া যায়। 
দেবতা বিরূপ হইলে ছুভিক্ষ অনিবার্ধ হইয়া উঠে 1” ধাহারা এইরূপ "মনে করেন 
তাহারা এ বিষয়ের সম্যক তত্ব অবগত নহেন। এই বিশাল ভারত-ভৃমির সর্বত্র 


১২ দেশর কথা 


কথনও এককালে অনাবুষ্টি হয় না-_অস্ততঃ বিগত ছুই সহ্ঞ্র ব্সরের মধ্যে 
এরূপ অভাবনীয় ঘটনা কেহ কথনও প্রত্যক্ষ করে নাই। ভারতের এক অংশে 
অনারষ্টি হইলেও অন্ত অংশে স্ুবৃষ্টির কখনও অভাব হয় না। ন্ুবৃষ্টি হইলে 
ভারতের এক চতুর্থাংশ ভূমিতে এত শস্ত উৎপন্ন হইয়! থাকে যে, তাহাতে দুভিক্ষ- 
পীড়িত প্রদেশসমুহের অধিবাসীদিগের অনশন-মৃত্যু অনায়াসে নিবারিত হইতে 
পারে। দেশের সর্বত্র বেলপথের বিস্তার হওয়ায় এক প্রদেশের অন্ন অল্প সময়ের 
ধ্যে অন্ত প্রদেশে প্রেরণ করাও কষ্ট-সাঁধ্য নহে । রাজপুরুষেরা বলেন, ছুভিক্ষকালে 
অন্নবহনের সৌকর্ধবিধানের উদ্দেশ্তেই বহু ব্যয় ও ক্ষতি-ন্বীকার করিয়া এ দেশের 
সর্বত্র রেলপথ নির্মাণ করা হইয়াছে । দুঃখের বিষয়, এতৎ সন্বেও ভারতে ছুভিক্ষ- 
রাক্ষসের প্রতিপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

"মাসল কথ। এই যে, শন্তাভাব ভারতীয় ছুভিক্ষের প্রকৃত কারণ নহে। 
পথিবীতে এপ অনেক দেশ আছে, যেখান জন-সংখ্যার অনুপাতে শঙ্তোথ্পাদন- 
যোগা ভূমির পরিমাণ অতি সামান্ত । বিলাতেই কুষি-যোগা ভূমির অভাব অত্যন্ত 
অধিক । তথায় যে শন্তাঁদি উৎপন্ন ভয়, তাহাতে সমগ্র ইংলগুবাসীর ৯১ দিনের 
অধিক উদর-পুতি হওয়া অসম্ভব । তথাপি বৎসরের অবশিষ্ট ২৭৪ দিন ইংলগু- 
বাসীকে অনশনে যাপন করিতে হয় না। জর্মীনির অবস্থা অনেকাংশে এইক্প । 
তত্রত্য লোকদিগকে যদি ববদেশোৎপন্ন শস্তের উপরেই নিভর করিধা থাকিতে হয়, 
'তাহা হইলে ব্সরের মধে) ১০২ দিন তাঁঠাদিগের অন্নাভাব ঘটে। হল্যাণ্ 
মাকিন প্রভৃতি দেশে সময়ে সময়ে অনাবুষ্টি ঘটিয়! কুমিকাধে বিস্ব উপস্থিত হয়। 
তথাপি সে পকল দেশে কখনও ছুতিক্ষ-পাত হইয়াছে, 'এর্প কথা শুন! ধায় সা। 

স্থতরাং দেশে শম্তাভাব ঘটিলেই যে ভুভিক্ষ উপস্থিত হইবে, এমন কথা বলা 
অপঙ্গত। প্রকৃতির নিষ্টবভায় বা ট্দবের বিড়ম্বনায় অন্নকষ্টের সম্ভাবনা হইলে 
সভ্যজাতি মাত্রেই দূরদেশ হইতে শশ্ত আনয়ন করিয়া আপনাদিগের প্রয়োজন- 
সিদ্ধি কবিয়া থাকেন । আমাদিগের ভারতবর্ষ হইতেই প্রতি বৎসর প্রায় :৬$ 
কোটি টাকার গোধুম-তওুলাদি সমুদ্রপথে এ সকল দেশে গমন করিয়া তত্রত্য 
অধিবাসীদিগের ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। ইউরোপীয় দেশসমূহের লোকেরা সহম্যোজন- 
দুরবর্তা দেশ হইতে শহ্চপংগ্রহ-পূর্বক হুখ ও স্বচ্ছন্দতা-সহকারে কালযাপন করে, 
আর ভারত-সন্তান গৃহপার্খে শস্তশ্বামল ক্ষেত্র থাকিতেও দলে ছলে অনশনে 
গ্রাণতাগ করে। 

ভারতবাসীর ধন-ব্লের অভাবই এদেশে ঘনঘন ছুভিক্ষ-ঘটনার প্রধান কারণ । 
ভারতে অল্নাভাব অপেক্ষা অর্থাভাব সমধিক প্রবল! ইংরাজের বাণিজ্য-সংগ্রামে 


দেশের কথা ১৩ 


জর্জরিত হইয়া আমরা এরূপ কপর্দক শূন্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, এক বছ্সর দৈব 
দুরধিপাকে ক্ষেত্রের শন্ত ক্ষেত্রে মরিয়া গেলে আমাদের আর আত্ম-রক্ষার উপায় 
থাকে না। দেশের শিল্প-বাণিজা নষ্ট হওয়ায় কৃষিই এখন শতকরা ৮৫ জনে 
একমাত্র উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। অনাবৃষ্টি-হেতু কৃষি নিক্ষল হইলে লোকে এখন 
একেবারে অন্বল-শূন্ত হইয়া পড়ে । অন্ত স্থান হইতে শশ্ত-ক্রয় করিবার জন; যেরূপ 
অর্থ-বলের প্রয়োজন, সেরূপ অর্থবল অনেকেরই নাই । দেশবাসীর নিকট যদি 
শন্ত-ক্রয়োপযোগী অর্থ থাকিত, তাহ! হইলে ঘোর দুভিক্ষের বসরেও আমাদের 
দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ মণ গোধুম-তও্লাদি বিদেশে রপ্তানি হইত কেন? লোকের 
তণ্ডুল কিনিবার শক্তি থাঁকিলে দুভিক্ষ-কালে কখনই রা'ঁজান্ুগ্রহজীবীর ( পুওর হাউস 
বা! সরকারি অন্নসত্রে ও রিলিফ আশ্রয়-গ্রহণকারীর ) সংখ্যা এত অধিক হইত না। 
পূর্বে দেশে শিল্প-বাঁণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হেতু লোকের অথোপার্জনের বহু পথ উন্মুস্ত ছিল, 
অর্থ-সঙ্গতি অধিক ছিল। তখন কষকের সংখ্যা অল্প ও কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ 
অপেক্ষাকৃত অধিক থাকায় কৃষিকার্ধেও যথেষ্ট অথাগম হইত । এই সকল কারণে, 
সেকালে দেশে দুভিক্ষ-পাত হইলেও তাহার পরিণাম এখনকার মত ভয়াবহ হইত 
না। ইদানীং ইংরাঁজের সহিত বাণিজ্য-গংঘর্ষে বিপন্ন হওয়ায় লোকের ধনবল দিন 
দিন যতই কমিয়া আসিতেছে, ততই দেশে ছুতিক্ষের ভীষ্ণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে। ভাবতে অর্থের ছুতিক্ষ দূরীভূত হইলেই অন্নের দুভিক্ষও বিরল 
হইবে | 

১৮৮০ খুষ্টাব্ধে আর্ল ক্রোমার মহোদয় গবনমেণ্টের আদেশে ভারতবাসীর 
আয় সম্বন্ধে অন্গুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, গড়ে ভারতবাসীর আয় প্রতি 
জনে বাধিক ২৭ টাঁকা মাত্র। সেই সময়ে পা্শ-প্রবর শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী 
মহাশয় প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, বুটিশ ভারতের অধিবাঁসীদিগের বাধিক আয় 
গড়ে জনপ্রতি ২০ টাকার অধিক নহে । ইহার পর লর্ড ডাফরিনের আদেশক্রমে 
এদেশবাসীর আধিক অবস্থ৷ সম্বন্ধে একবার অন্থসন্ধান হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের 
বিষয়, সাধারণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থন! সত্বেও সে অনুসন্ধানের বিবরণ ও ফল এদেশের 
কাহাকেও জানিতে দেওয়া হয় নাই। কিছুদিন হইল, মিঃ ভিগববী মহোদয়ের 
চেষ্টায় উহার কতিপয় অংশ প্রকাশিত হইয়াছে । এ সকল অংশে এদেশের 
লোকের দুরবস্থার যে শোচনীয় চিত্র গ্রকটিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে কোনও 
হায়বান ব্যকিষ্ই' অশ্রসংবরণ করিতে পারেন না। লে যাহা হউক, গত ১৯৯১ 
সালের মার্চ মাসে লর্ড কার্জন বাহাছুর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বিগত দশ বৎসরের 
দুতিক্ষাদিজনিত অসীম ক্ষতি সত্বেও ইদানীং বৃটিশ ভারতীয় প্রজার বাধিক আয় 


১৪ দেশের কথা 


গড়ে জনপ্রতি অন্যুন ৩০ টাকা হইয়াছে! কিন্তু ভিগবী মহোদয় অশেষ শ্রম- 
সহকারে তাঁহার মতের বিশেষভাবে সমাঁলোচন! করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সরকারি 
গণনায় বহুল ভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে । মিঃ ডিগকীর গণনামতে এক্ষণে বৃটিশ 
শাসনাধীন ভারত-সম্ভানের বাধিক আয় গড়ে প্রতিজনে উরধ্ব সংখ্যায় 
১৮৫৬ মান্ত্র! 

এই আয়ের অধিকাংশই কৃষিলন্ধ। ইহার প্রায় এক-সগুমাংশ ২৪৩ রাজকর 
প্রদানে ব্যয়িত হয়। আয়ের অন্গপাতে ইংলগুবাসীকে প্রতি পাউণ্ডে ১ শিলিং 
৮ পেন্স বা ১'২৫ টাঁকা ও ভারতবাসীকে (বাধিক আয় গড়ে ৩* টাঁকা বলিয়া 
হ্বীকার করিলে ) ছুই শিলিং চাব পেন্স বা একটাকা পচাত্তর পয়স করিয়! ট্যাক্স 
দিতে হয়। সে যাহা হউক, মিঃ ডিগ.কীর হিসাবে এদেশের ধনী, দরিদ্র, বালক, বুদ 
সকলের বাঁধিক আয় (ট্যাক্স বাদে ) গড়ে প্রতি জনে ১৫1১৬ টাকার অধিক নহে। 
সঞ্চিত অর্থের হিসাব করিয়! তিনি দেখাইয়াছেন যে, ভারতবাসীর সঞ্চিত ধনের 
পরিমাণ নগদ ও অলঙ্কারাদিতে গড়ে জনপ্রতি ১৪ টাকা মাত্র । 

ইহার সহিত একবার শিল্প-বাণিজ্য প্রধান পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসিবুন্দের 


আয়েব তুলন! করুন, 
দেশ বাধিক আয় দেশ বাষিক আয় 
প্রতিজনে প্রতিজনে 
রুশিয়া ১১ পাউপ্ড জমান ২২ পাউপ্র 
ইটালি মহ. ক্যানাডা ২৬ ২ 
অরিয়া ১৫ ১ ফ্রান্স ২৭. ১ 
স্পেন ১৬ ১ বেলজিয়াম ২৮ 
স্থইজারল্যাণ্ মি 2 যুক্তবাজ্য (মাফিন) ৩৯ ১, 
নরওয়ে ২০ ১১ অস্ট্রেলিয়া ৪০. ১) 
হল্যাও ২২ ৯ স্কটল্য্ডি ৪৫ ১, 


ইংলগুবাসীর বাষিক আয় ও সঞ্চিত ধনের পরিমাণ গড়ে জনপ্রতি যথাক্রমে ৪২ 
ও ৩** পাউগ্ড! ( আমাদের ১৫ টাকায় বিল'তী এক পাউও হয় )। 

উল্লিধিত আয়ের সহিত তুলনা করিলে লঙ কর্জীন বাহাছুরের নির্ি্ট 
ভারতবাসীর ( বাধিক ত্রিশ টাক! ) আয়ও অতি সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। 
পাশ্চাত্যদেশসমূহে জীবিকানির্বাহ ভারতের ন্যায় স্বল্পব্যয়সাধ্য নহে, একথা 
স্বীকার করি। তথাপি ভারতবাসীর বর্তমান আয় যে স্বচ্ছন্দতার সহিত জীবিকা- 
শির্বাহ্নের উপযোগী নহে, একথাও অস্বীকার করিতে পাবা যায় না। 


দেশের কথা ১৫ 


১৮৮৯ খুষ্টাবে স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক ডাঃ হণ্টার সাহেব বরযিংহাষ নগরে, 
বন্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে চারিকোটি লোক অর্ধাশনে জীবন-যাপন 
করে। সে সময়ে বুটিশ ভারতের লোকসংখ্যা বিংশতি কোটিরও ন্যন ছিল। 
বঙ্গের ভূতপুব ছোটলাট স্তার চার্শস ইলিয়ট খাহাছুঝু, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের 
সেটেলমেপ্ট অফিসররূপে কার্ধ করিবার সময় দেশবাসীর অবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক 
বলিয়াছিলেন,__ 

£] 009 17060 10251090065 00 925৮ 0086 102] ০৮ 25110016019] 
00078190101) 065০1 1000 0010 52815 200 00 56215 2150. ছা1)80 10 
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অর্থাৎ বুটিশ ভার্তীয় কৃষিজীবী প্রজার অর্ধাংশ সংবৎ্সরের মধ্যে এক চ দিনও 
পেট ভরিয়া খাইতে পায় মা। ক্ষুধার জম্পূর্ণ নিবৃত্তিতে যে কিরূপ সখ, তাহা 
ইহার! কখনও জানিতে পারে না। 

ব্লটিশ ভারতে প্রায় বিংশতি কোটি লোক কৃষিকাঁধ করিয়া জীবন-ধারণ করে। 
স্যার চার্লস ইলিয়টের উক্তি মন্থুসাঁ, এই বিংশ কোটির মধ্যে দশ কোটি লোক 
চিরকাল অর্ধাশনে যাপন করে! ইলিয়ট মহোদয় যখন এই মত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তখন এদেশে বিশ কোটি লোক কৃষিজীবী ছিল মা সত্য; কিন্ধ 
এলাহাবাদের অর্ধসরকারি সংবাদপত্র “পাইওনীয়ার? ১৮৯৩ সালে মে মাসে 
ভারতীয় দারিদ্র্যপ্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে দশ কোটি ভারত প্রজার 
অর্ধাশনের কথাই সগ্রমাণ হয় । উক্ত পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন,_ 
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মথাৎ বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের প্রায় দশ কোটি লোক দারিদ্র কাল-যাঁপন 
করে। 

যে সমাজ এইরূপ ঘোর দারিদ্র্যে নিপীড়িত, সে সমাজে আধি-ব্যাধির প্রকোপ 
সহজেই বুদ্ধি পাইতে থাকে । বৃটিশ ভারতেও নিত্য নব রোগের সঞ্চার হইতেছে । 
ভারতবাসীর শরীর ক্রমেই ব্যাধি-মন্দিরে পরিণত হইতেছে । প্লেগ প্রভৃতি মহামারীর 
কারণ যে, অগ্নকষ্ট ও দারিদ্র্য এ কথা বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই শ্বীকার করিয়া থাকে। 
যে সকল দেশের লোকের পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ-সংগ্রহে অর্থের 
অভাব হয় নাচ সে সকল দেশে প্লেগের প্রকোপ দেখিতে পাই না । পূর্বে ইউরোপে 
ঘন ঘন প্লেগের আবির্ভাব হইত ও তাহাতে সহআ্র জহম্্ নরনারী প্রাণত্যাগ 
করিত। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের সাহায্যে পাশ্চাতা ভ-থণ্ডের দারিত্রা দরীভত 


১০ দেশের কথ! 


হইবার পর হইতে আর তথায় প্রেগের বিক্রম প্রকাশ পায় নাঁ। ফল কথা, 
সমাজের ধনবল যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে, মহামারীর প্রকোপও সেই পরিমাণে 
হাস গাইতে থাকে । 

দারিদ্র্-বশতঃ জরের প্রভাবও ভারতে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সরকারি 
মেডিকেল রিপোর্টে প্রকাশ যে-_ 
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পুষ্টিকর খাগ্ঠ ও পর্যাপ্ত বস্ত্রের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানই জর রোগের 
প্রধান কারণ। প্রতি বৎসর ভারতে অন্যুন পাচ কোটি লোক জ্বরের যন্ত্রণ! ভোগ 
করিতে বাধ্য হয়। এই পাঁচ কোটির মধ্যে ৫* লক্ষের অধিক লোক ইহধাম 
পরিত্যাগ করে। দশ ব্সর পুবে জর রোগে মৃত ব্যক্তির সংখ্যা এখনকার অপেক্ষা 
প্রায় ১৫ লক্ষ কম ছিল! ভারতবাসীর অন্ন-বন্ধের কষ্ট কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এই 
দুর্ঘটনা হইতেও তাহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে । 

অর্থাভাব, অন্নকষ্ট ও আধি-ব্যাধির পরিমাপ-বৃদ্ধির সহিত ভারতবাসীর 
আযুংক্ষয়ও ঘটিতেছে। ইংলগুবাসীর জীবনকালের পরিমাণ গড়ে ৪* বৎসর বলিয়া 
অবধারিত হইয়াছে । ভারতবাঁসীর আয়ুফাল যে ইদানীং গড়ে ২৩ বৎসরের অধিক 
নহে, মহামতি ডিগবী তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। মাননীয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
গোপালকুষ্ণ গোখলে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাকালে সরকারি রিপোর্ট 
অবলম্বনে দেখণইয়াছেন যে, বিগত বিংশতি বৎসর হইতে ক্রমাগত ভারতবাসীর 
মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে । ১৮৮০ খুষ্টাবে বৃটিশ শাসনাধীন গ্রদেশে গড়ে হাঁজাব 
করা ২৩ জন মরিয়াছিল। ১৮৮৫ খুঃ প্রতি সহল জনের মধ্যে ২৬ জন, ১৮৮৯, 
খুঃ ২৮ জন, ১৮৯২ খুষ্টাঙজে ৩২ জনঃ ১০৯৪ খুষ্টাকে ৩: জন, ও ১৯৭ খুষ্টাবে ৩৬ 
জন প্রাণত্যাগ করিয়াছে ! 


বৃটিশ ভারতীয় প্রজাগণের দিন দিন কিরূপ বংশ-ক্ষয় হইতেছে, তাহা নিয়ের 
তালিকায় মেত্রপাত করিলে উপলন্ধ হইবে, 


১৮৭” সাল -_-- ১৮১৫৫,৩৭১৮৫৯ লোকসংখ। 
১৮৮১ 5 স্পা ১৯৮৭১১০১৮৫৩ রী 
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১৯৯১ শা ২৩১১০৮৫১১৩১ 


ঙঃ 


ইংলপ্তীয় যুক্তরাজ্যে ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি বৎসরে গড়ে প্রতি সহম্রে ২৮ জন 


দেঁশের কথা ১৭ 


এবং ইটালি ও জার্মাণিতে যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৬ জন করিয়া লোক বৃদ্ধি পায়। তথাপি 
এ সকল দেশে ভারতের ন্যায় সকলে বিবাহ করিয়া দাম্পত্য-জীবনযাপন করিতে 
বাধ্য হয় না; রমণীগণও গর্ভধারণ ও সম্তান-পালনের ক্রেশ স্বীকারে বিশেষ অনিচ্ছা 
প্রকাশ করিয়! থাকেন। ভারত গবর্ণমেন্ট ১৮৮৪ খুঃ অনুমান করিয়াছিলেন বৃটিশ 
ভারতের 'প্রক্কতিপুগ্তের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে গড়ে প্রতি সহন্রে ১০ হইতে ১$ জন 
পর্যন্ত বুদ্ধি পাইবে । প্রক্কৃত পক্ষে সুদ্ধ-বিগ্রহহীন দাম্পত্যজীবন-প্রিয় শান্ছিপূর্ণ 
উর্বর দেশে শতকর! বণ্সরে ১.৫ হিসাবে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়া কিছুই অধিক 
নহে । এতদন্থপারে ১৯০১ সালের লোক-গণনায় বুটিশ ভারতীয় অধিবাসীর সংখ্যা 
২৮ কোটি ২১ লক্ষ, ৭৯ হাঁজার ৮৮৬ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তাহ! 
হয় নাই, তদপেক্ষা ৫ কোটি ১* লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৫৪ কম হইয়াছে । ১০৮১ 
সালের লোক-গণনার সময় ত্রহ্দদেশের লোকসংখ্যা ৯২.২৫ লক্ষ । এই জনসংখ্যা! 
বাদ দিলে ১৮৯১ ও ১৯০১ সালের পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবে । 

সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা বিগত দশ বৎসরে, শতকরা গড়ে ২.৫ জম 
হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার পুস্বতাঁ দশ বৎসরে (১৮৮১-১৮৯১ খুঃ ) 
কেবল বুটিশ ভারতেই জনসংখ্যা শতকরা ১১,২৫ হারে বাড়িয়াছিল: দেশীয় 
রাঁজ্যসমূহের বৃদ্ধির হার এতদপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। বর্গদেশের লোক-সংখ্যার 
বদ্ধির হারও বিগত ত্রিশ বৎপবে অনেক কমিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে বুদ্ধির 
পরিমাণ, প্রথম দশ বসবে শতকবা! ১১.৫* জন, পরবতী দশ নখ্সরে ৭.২৫ জন 
ছিল । শেষ দশ বৎসরে উহ! পাচ জনে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ বঙ্গদেশে ত্রিশ 
বৎসরে বুদ্ধির হার অর্ধেক কমিয়াছে ! 

কেবল যে জনসংখ্যাই দিন দিন হাস পহিতেছে, তাহা নহে । গৃহপালিত 
পশুর সংখ্যাও ভারতবর্ষে ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে । অস্ট্রেলিয়ার লোকসংখ্যা 
চল্লিশ লক্ষ মাত্র, অথচ তত্রত্য পশুর সংখ্যা ১১ কোটি ৩৫.৫* লক্ষেরও অধিক । 
তদনুপাতে ভারতবর্ষের হায় কৃষি-প্রপান ও জনবহুল দেশে ২৬২৮* কোটি 
গৃহপালিত পশু থাক! উচিত ছিল । কিন্তু সমগ্র বৃটিশ ভারতে এক্ষণে গো-মেষ- 
মহিষ-অশ্ব-অশ্বতর-ছাগাদিতে পূর্ণ দশকোটি পশুর অধিক বিদ্যমান নাই। গৃহপালিত 
ও কুধিকার্ধোপযোগী পশুর বংশ যে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, বিগত দশ বৎসরের 
সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা স্থুম্পষ্ঠ উপলব্ধ হইবে। 

অর্থাভাবে যেমন ক্ৃষিকার্যোপযোগী পশুকুলের হ্রাস হইতেছে, সেইরূপ 
কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাপ ও উৎকর্ষ কমিয়া যাইতেছে। বুটিশ'ভারতে গোধুম, 
ইক্ষু, কার্পাস, পাট, নীল ও সর্ষপাদির আবা? বিগত দশ বৎসর হইতে কমিতেছে। 


দেশের কথা-২ 


সে দেশের কথা 


১৮১১ সাল হইতে ইচ্ুর অবনতি ঘটিয়াছে। ১৮৯৩ হইতে কার্পাস ও জর্ষপাদ্রি 
চাঘ কমিয়া গিয়াছে । আজকাল ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎ্ধর যে তুল! বিদেশে 
রপ্তানি হয়, তাহার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ দেশীয় করদ রাজ্যসমূহে উৎপন্ন হইয়। 
থাকে। ১৮৯০।৯১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতে সর্বশ্তদ্ধ ৭৮৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৯* হাজার 
বিঘা ভূমি কমিত হইয়াছিল। ১৮৯১ সালে কধিত ভূমির পরিমাণ ৫৯৯ কোটি ৪৬ 
লক্ষ ৬১ হাজার বিঘা হয়। ইহার মধ্যে ব্রহ্মদেশ, সিন্ধু, আসাম, কুর্গ ও আজমীর 
প্রভৃতি দেশে এক কোটি ঘাট লক্ষ কুড়ি হাজার বিঘ! নৃতন ভূমিতে চাষ হইয়াছে । 
এই নৃতন আবাদী জমির পরিমাণ বাঁদ ছিলে দুষ্ট হইবে যে, বৃটিশ ভারতীয় পুরাতন 
গ্রদেশগুলিতে বিগত দশ বত্মরে ৯৭১৮*,০** বিঘা জমি কমিয়াছে অর্থাৎ 
কৃষিকার্ষের অযোগ্য হইয়াছে, মাননীয় অধ্যাপক গোখলে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

মিঃ ডিগবী বলেন, ১৮৮২ খুষ্টাব্দের পর বুটিশ ভারতে চার কোটি আশী লক্ষ 
বিঘা জমি বাড়িয়াছে ; তথাপি ভারতের কৃষিলন্ধ আয় নিংশতি বৎসর পূর্বের আয়ের 
অপেক্ষা ৬৪১২ ১,৮৫,৪৩৮ টাকা কম হইয়াছে। লোকের যদি পূর্বব্ৎ অর্থবল 
খাকিত, প্রতিনৎসর সার দিয়া ভূমির উৎকর্ষ রক্ষা করিবার শক্তি খাকিত, তাহ! 
হইলে কৃষিযোগ্য ভূমির এরূপ অপকর্ষ ও বিলোপ ঘটিত না । 

১৮৯৪ খুষটান্দে মিঃ স্তামুয়েল স্মিথ বিলাতের পার্লামেন্ট মহাসভায় বক্তৃতাকালে 
বলিয়াছিলেন,--“ভারতীয় আয়করের তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে জান! যায় ষে, 
সেখানে প্রতি সাত শত জনের মধ্যে একজনমাত্র লোকের আয় বা়িক পাঁচ শত 
টাঁক1।” ম্মিথ মহোদয় যদি জানিতেন যে, এদেশের এসেসার মহাশয়ের। সরকারের 
আয় খাঁড়াইয়া আপনাদিগের পদোন্নতি ঘটাইবাঁর আশায় কত শ্বল্পবিত্ত লোকের 
নিকট হইতেও অন্যায়ভাবে আয়কর আদায়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি 
বলিতেন যে, ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে ভাজার করা একজানব আয় পাঁচ শত টাকা ! 
এদেশে ধনীর সংখ্যা কিরূপ বিরল, ইহা হইতেই তাহা! সকলের বোধগম্য হইবে । 

ভারতবাসীর দারিদ্র্য কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াঁছে, তাহা বুঝিতে হইলে পার্লামেপ্টের 
অন্যতম সদস্ত মিঃ ডে, পেমুর (1৯. ]. ১০500007০85 ) মহোদয়ের সংগৃহীত 
আর একটি তালিকার গ্রতি মনোযোগ করিতে হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ সেমুর 
ফ্লেখাইয়াছিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ধনবানের অংখ্যা এইরূপ-- 


সংখ্যা পদ বাধিক আয় 
১০১০০. রাজ মহারাজা) জমিদার আদি ৫৯০০০ টীকা 
১১০০০ ব্যবসায়ী মহাজন আদি ১০১০০ রি 


৭১৫০১০০০ দোকানদার আদি ১,৩০০ ৮ 


দেশের কথা ১৯ 


( এই ৮৩৫,০০০ জনের মোট আয় ২০০ কোটি টাকা । 

এই সকল ধনশালী ব্যক্তির অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী । যে সকল 
রাজা, জমিদার ও মহাজন বুটিশ ভারতে বাস করেন, তীহাদিগের আয় ধরিয়া 
ডিগবী মহোদয় দেখাইয়াছেন যে, বুটিশ শাসনাধীম ভারতবাপীর আয় প্রতিজনে 
গড়ে বাৎসরিক ১৮৫৬ মাত্র! এক্ষণে বড়লোকদিগের ( অর্থাৎ ধাহাদিগের আয় 
বাত্মরিক জঅহশ্র মুদ্রার অধিক) আয় বাদ দিলে ভারতীয় সাধারণ প্রজার আয় 
গড়ে ১৮৫৬ টাকার অপেক্ষা অনেক কম হইবে, ইহ! সহজেই বুঝিতে পারা যায়। 

এই প্রপঙ্গে ট্যাক্সের কথাও একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত । 
ইতঃপুর্বে বলা হইয়াছে যে, ভারতবাসীকে গড়ে প্রতিজনে বাধিক ছুই টাকা 
তেতাল্িশ পয়ম! কর দিতে হয়। ইহ! অবশ্য সরকারী পক্ষের কথা। কিন্তু এই 
ছুই টাকা তেতাল্িশ পয়সায় “ছোট খাটো” অপ্রত্যক্ষ করের সমাবেশ করা হয় 
নাই। বিগত নবেম্বর মাসে বিলাতের এক স্থানে বন্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত রমেশচন্্র দত্ত 
দেখাইয়াছেন যে, বুটিশ শাসিত ভারতের অধিবাসীকে গড়ে জনপ্রতি বাধিক 
সর্বধমেত পাড়ে তিন টাকা কর দিতে হয়! ইংলণ্ে এইরূপ আয়ে এক টাকা 
পচাত্তর পয়সার অধিক কর গৃহী' হয় না। সামন্ত আয়ে রাজাকে এইরূপ উচ্চ 
হাঁর কর দিতে হইলে সকল দেশেই প্রজার অন্ন-কষ্ট স্বতাবতঃ বৃদ্ধি হইতে পারে । 

আসামের ভূতপূর্ব কমিশনার কটন সাহেব তাহার নব-ভারত (টি 173018 ) 
নামক পুক্তকে লিখিয়াছেন-” 

[170 15501721:095 01 [10010 ৮11] ৮1০ 1010 610092 01 4১000101089, 1৮ 
991. 111) 0110200510905 01 [70190 00806 5816 21159.0% 01001000005 
0170 926 180 501477)) 25 1108 19001 17212 17715, 

ভারতের নৈসগিক জম্পদ (খনি, অরণ্য এও কৃষিজাত ধন) আমেরিকার 
অপেক্গাও অধিক | এখানকার বাণিজ্যও ধহু বিস্তৃত; তথাপি ভারতের অপেক্ষা 
অধিকতর দরিদ্র দেশ পৃথিবীতে আর নাই । 

কেন এরূপ হইয়াছে, তারতভূমি রত্ু-গর্ভা হইলেও কেন তাহার সস্থানগণ ঘোর 
দারিদ্র-ভোগ করিতেছে, তাহার কারণ নির্দেশ-স্থলে মিঃ ডিগবী বলিয়াছেনঃ 

8০0০8099 2100136 00136 001065 ৩ 1085০ 0650:0550 090$56 
17070300159) 2100, 10651069, 11956 13107] 0000 [10019 100০2 1834-35 
( 8০০0:0208 00 2. ০৪210019010) 17806 19 01796 52170 2100. 0000679.66 
10002], (1 12001077156 0৬০ 6815 8৪০. (1) 1838). 


17707 £1001) 291) 00%521:0 7711150175 ০01 £7295. 


টি দেশের কথা 


[17719 01 01) 00161 17201701125 2001761% 1050 16] 07001) 00016 
[11217 (210 0)01038100 1011110175 : 01015) 71010 100212509 210 1 ০100- 
17160 11) [176 01910215 ৬25 21770106110 0201012) 25 7.0. 10766155 
৮2]112 010] 01210, 75 €1015 (1176) 107৮6 10662 01 0106 ৮৪102 21 
10250 01 7100) £/:02/52150 17151110115 01 13111995. 

ভাঁবার্থ__ভারতবাসীর দারিজ্র্ের অন্যান্য কারণের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম, 
ভারতীয় শিল্পের বিনাশ ও দ্বিতীয়, ভারতের ধন-শোষণ। আমর! ( ইংরাজেরা ) 
ভাঁরতবর্মায় শিল্পের বিনাশ-সাধন করিয়াছি ও ১৮৩৪1৩৫ সাল হইতে ১৮৯৮ খুঃ 
পর্যন্ত ( ইকনমিন্ট গন্র-শম্পাদকের গণনান্থিসাঁরে ) এক সহশর কোটি মুদ্র। ভারতবাসীর 
নিকট হইতে আদায় করিয়াছি । এই সহস্র কোটি মুদ্রা যদি ভারতবর্ষেই থাকিত 
ও শতকর! বাধিক ৫ টাকা সুদে ভারতবাঁসী কুষক ও শিল্পীদিগকে ধার দিতে পারা 
যাইত, তাহা! হইলে এতদিনে উহার পরিমাণ সুদ সহ ন্যুনকল্পে পঞ্চ সহশু কোটি 
নুদ্রা হইত। 

এতদিন্ন এদেশে বিলাতী মহাজনদিগের বহু শত কোটি টাকা খাটিতেছে। 
ইহার সুদ ও লভ্যাংশ-স্বরূপে এত দিনে কত টাক! বিদেশে গিয়াছে, তাহা নির্ধারণ 
করা সহজ-সাধ্য মহে। পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত ভারতবষ 
হইতে বিলাতে নগদ প্রায় এক সহম্র কোটি মুদ্র! প্রেরিত হইয়াছে! আজকাল 
এদেশ হইতে ঘে টাকা বিদেশে যাইতেছে, তাহার পরিমাণ শ্রবণ করিলে হত বুদ্ধি 
হইতে হয়। এই বিষয়ের ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, রাজন্বে ও বিলাতী মহাজনের 
লাভে এদেশ হইতে বৎসরে পঞ্চশত কোটি মুদ্রা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। যে 
দেশ হইতে প্রতি বত্সর এরূপ অজন্র ধারায় অর্থভানি ঘটিতে থাকে, সে দেশে দশ 
কোটি লোক অর্ধাশনে দিন-যাঁপন করিতে বাধ্য হইবে, ইহা! বিচিত্র নহে । ছুভিক্ষই 
বা সেই দেশবাসীর নিত্যসহচর না হহবে, কেন। অধ্যাপক সিলি তাহার 
[50011580001 870819100 নামক গ্রন্থে ভারতীয় দরিদ্র জন-সাধারণের দুরবস্থা 
দর্শনে লিখিয়াছেন+ 

121 5950000210111055 001157 2120 00৫10 ড০1:% 151555 
০1:0151)50 00105 ৬০10, 

অর্থাৎ তাহাদিগের বোধ-শক্তি অবসন হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বাসন! পর্যস্ত 
অভাবের পেষণে শিশ্পেষিত হইয়া! গিয়াছে! শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ জাতীয় 
মহাঁসমিতির বিগত উনবিংশ অধিবেশন-কালে বলিয়াছেন, মোগল ও মহারাষ্্রীয়দিগের 
অধঃপতন-কালে এদেশে লক্ষ লক্ষ লোক অন্তবিগ্রহ ও অরাজকতার জন্য প্রাণ 


দেশের কথা ১ 


হারাইত, এখন লক্ষ লক্ষ লোক দুভিক্ষজনিত অনশন-ক্লেশে জীবন বিসঞ্জন করিতে 
বাধ্য হইতেছে ! ফলতঃ জনসাধারণের ভাগ্যে সেকাল ও একালে বিশেষ কিছুই 
প্রভেদ্ ঘটে নাই। তীহাঁর উক্তি এই)- 
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মানসিক অবনতি 


নীতি-শাস্মবিদেরা বলিয়াছেন) 
“বুভূক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাঁপং। 
ক্ষীণ জনা নিফরুণা ভবস্তি |” 
বুটিশ ভারতের অরধিবাসিগণ দ্ি দিন যেরূপ “অন্নের কাঙ্গাল” হইয়া উঠতেছে, 
কার্য অন্নভক্ষণে ও অতিশ্রমে ক্রমশঃ যেরূপ ক্ষীণ-কায় ও হীনবুদ্ধি হইয়া 
পড়িতেছে, তাহাতে ধর্ম নীতি-বিষয়ে তাহাদিগের যে ক্রমে উন্নতি ঘটিবে, এরূপ 
আশা করা বাতুলতা মাত্র। তথাপি স্থখের বিষয় এই যে, পূর্বকাঁলীন খধিদিগের 
পুণ্যফলে এখনও ভারতবাসীব মধ্যে পৃথিবীর অপর সকল দেশের অধিবাসী অপেক্ষা 
সমধিক সাত্বিক ভাব পরিলাক্ষত হয় । 
পাশ্চাত্য দেশের অপরাধের তালিকার সহিত তুলনা করিলে দৃষ্ট হয় যে, ভারতে 
অপরাধের ও অপরাধীর সংখ্যা অতি সামান্য : এদেশে অপরাধের প্রক্কৃতিও পাশ্চাত্য 
দেশের গ্ভাঁয় পৈশাচিক নহে । ধনশালী ইংলগ্ডে বাৎসরিক চৌর্ধাপরাধের জংখা। 
গড়ে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অন্যুন ৫ গুণ অধিক! নরহত্যাদির হ্যায় গুরস্তর অপরার্দে 
দণ্ডিত হইয়। যাহারা এদেশ হইতে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত হয়, তাহাঁদিগের 
মুখশ্রী দর্শনে বিস্মিত হইয়া স্থপ্রসিদ্ধ চার্লস ডারউইন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, 
তাহাদিগের বদনমগ্ডলে মহান্ুভবতার ছায়া পরিদৃষ্ট হয় (9801) 10016-100108 
[21750109 ) তিনি আরও লিখিয়াছেন।_ 
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২২ (দেশের কথা 


যে দেশের নির্বাসিত কয়েদীদিগের মধ্যেও সুনীতির এরূপ সন্ভাব পরিদৃষ্ট হয়, 
সে দেশে সাধারণ জন-সমাঁজের নীতিজ্ঞান ও চরিভ্রবল কিরূপ অধিক, তাহা সহজেই 
অন্গমিত হইতে পারে ।* ফলতঃ ধর্ম-প্রাণ ভারতবাসীর বুতুক্ষা ও ক্ষীণতা দূরীভূত 
হইলে তাহাদিগের চরিত্রবল নিঃসন্দেত অধিকতর বৃদ্ধি পাইবে । 

দারিদ্র্য বহু অনর্থের দূল। নির্ধন অবস্থায় মন্ুযের চিত্ত-বৃত্তি-নিচয়ের অবনতি 
ঘটে, সমাজের সঙ্ঘ-শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাঁয়, বাঁহুবলের হাসের সহিত পরশ্রীকাতরতা 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । জীবন-সংগ্রাম তীব্রতর হইলে নীচতা', মিথ্যাচরণ, অসাধুতা 
প্রভৃতি দোষের প্রাবল্য ঘটে, বুদ্ধি-বৃত্তির বিশেষ বিকাশ বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক 
তত্ের আবিক্ষিয় হয় না, অধ্যাপক হাক্সলি, কিড ও রোমানিস প্রস্তুতি পাশ্চাত্য 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন । স্ুবিজ্ঞ দাদাভাই 
নৌরোজী তাহার 11019] চ০৬€াৈে ০0610012” নামক প্রসিদ্ধ নিবন্ধে 
লিখিয়াছেন১ 


ঢ0] 1) 99100 ০90150 0£ 006 061019197019 019170) 10291429 01)6 
[17020610181] 6%017910196102 0£ [10012 010০ 17101211055 €০0 130] 15 170 1253 
520 20 1910070020]16. ৬৮10) 10080610191] ০৪10) £0 2150 0106 
৬150010 2190 20021121900 01 0102 ০0010015, 


ইহার ভাবার্থ এই যে, ইংরাজের ধনহরণ-নীতির ফলে ভারতবর্ষের কেবল 
আশিক ক্ষতিই সাধিত হয় নাই, ধনক্ষয়ের পরিণামে দেশবাসীর হ্থনীতির যে হানি 


সি 


হইয়াছে, তাহাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে । সকল দেশেই অর্থনাশের সঙ্গে 
সঙ্গে দেশবাসীর জ্ঞান ও বহুদশিতা বিলুপ্ত হইয়া থাকে। 


 শশাািশাপাপিপীপিদাপশ তি 


ক ছুঃখের বিষয়, একথা অনেকে আজকাল হ্বীকার করিতে গ্রস্ত নহেন। জ্গাতীয় 
মহাসমিতির ছশম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ আলফ্রেড ওয়েব মহোছয়ের যে সংগৃহীত ও 
বোহ্বাইয়ের শীযুক্ত ভরিশ্চন্দ্র আনন্দ দাও, বি, এ, মহাশয়ের চেষ্টায় প্রকাশিত 289 7)8০৮19 ০? 
0018 নামক পুস্তকে ভারতবানীর নীতিজ্ঞান ও চরিত্রবল-বিষয়ে প্রায় ৭৫ জন বিভিন্ন শ্রেণীর 
নুপ্রসিদ্ধ শ্বেতাঙ্গের মতামত উদ্ধত হইয়াছে । তাহার প্রথম ৭ পৃষ্ঠা হইতে এন্বলে তিনটি 
মত উদ্ধ,হ হইল, 
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অপর মতগুলিও এতদপেক্কা কোন বংশে ভারতব্ষবাসীর হর-প্রশংসানুচক নহে। 


দেশের কথ। হও 


প্রবন্ধান্তরে তিনি বলিয়াছেন) 
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অর্থাৎ প্রন্কৃতি সকল দেশের অধিবাপীকেই স্বভাবতঃ যে বুদ্ধিবৈভব ও 
মহানুভবতা প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা! ভারতবাসীর পক্ষে “বিনষ্ট অম্পত্তির" স্তাষ় 
( পরহস্তগত ধনের ন্যায় ) হইয়াছে । বর্তমান শাসন-প্রণালীর দোষে ভারতবর্ষের 
অর্থবল, জ্ঞানবল ও কার্ধদক্ষতা, এই ত্রিবিধ শক্তির যুগপৎ বিলোপ ঘটিয়াছে। 

বৃদ্ধ নৌরোজীর এই আক্ষেপপুর্ণ উক্তি পাঠ করিলে শ্তার টমাস মনরোর 
ভবিব্দ্ধাণী ( পত্রাঙ্ক ৮ দেখুন) ফলদতী হয় নাই, এ কথা কে বলিতে পারে? 
ইংরাজ যদি ভারতবর্ষকে মোগলদিগের ন্যায় স্বদেশে পরিণ'ত করিতে পারিতেন, ভাহ! 
হইলে ভাঁরতবাসীকে এই প্রকার বাণিজ্যসংগ্রামে লিপ্ত হইয়! সর্বন্ব হারাইতে হইত 
না। ইংরাজের সভ্যতান্মোদিত খাসন ভরিতবাসীর নিকট নিঃসন্দেহ অধিকতর 
গ্ীতিকর (0০020]0) হইত । 

ধনবল, বুদ্ধিবল ও কার্ধদক্ষতাঁর বিনাশ ঘটায্‌ বুটিশ ভারতীয় প্রজা যেরূপ 
শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যের গুজাগণ এখনও সেরূপ হয় নাই। 
মিঃ ডিগবী বলেন» 
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অর্থাৎ দেশীয় করদ রাজ্যসমৃহের লোকেরাই বিদেশাগত বহুমূল্য রত্বাদির প্রধান 
ক্রেতা । তাহারা বুটিশ ভারতীয় প্রজার অপেক্ষা অধিকতর সমৃদ্ধিশালী | 

শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী ভারতের ভিন্ন ভিন্ন করদ রাজ্যে দীর্ঘকাল বাস 
করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিতকর বলিয়া উপেক্ষণীয় নহে। 
তিনিও ডিগ বী মহোদয়ের মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাণিজ্যপ্রধান 
বোম্বাই নগরীতে কোটি কোটি টাঁকার ব্যবসায় চলিতেছে। তন্মধ্যে দেশীয় 
মুলপনের পরিমাণ দশ কোটি টাকার অধিক নহে। এই দশ কোটি টাকার 
অধিকাংশই ধেশীয় রাজ্যসমূহের বণিকদিগের ধনভাগার হইতে সংগৃহীত। বৃটিশ 
ভারতীয় বণিকদিগের ধনবল এরূপ সামন্ত যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য আবশ্ঠক 
মূলধন সংগ্রহ করা তীঁহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর নহে ! 


২৪ দেশের কথা 


দেশীয় রাজো স্থিত প্রজাঁগণের অবস্থা গদ্বদ্ধে ডাক্তার লিটনার বিলাঁতের “ই? 
ইপ্ডিয়া এসোসিয়েশনে” বত্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন,-_ 
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অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যেব স্বাধীন গ্রজাবৃন্দের মুখে যে সদানন্দময় কলহান্ত শ্রুতি- 
গোঁচর হয়, তাহা আমাদিগের (ইংরাজদিগের ) শাসিত প্রদেশে শুনিতে পাওয়া 
যাঁয় না, একথা! আমাঁকে অতীব দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে । কিন্তু সত্য 
কথা বলিতে কি, আমাদিগের এই বিরাট বা নিতান্ত বিদেশীয় সভ্যতা! ভারতবাসীর 
পক্ষে সর্বনাশকরী হইয়াছে । দেশীয় রাজ্যের প্রজারা এই ভাবিয়া গৌরবান্িত হয় 
যে, তাহাদিগের নিজের রাজা আছে এবং রাজ্য মধ্যে তাহাদিগের অবধানের যোগা 
কিছু আছে। লোকে যে কেবল নিজের রাজার রাঙ্্যেই উন্নতিলাভ করিতে পারে, 
তাহা নহে--দেঁশীয় রাজ্যে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লোঁকেরই উন্নতির দ্বার 
অবারিত রহিয়!ছে । 

পাশ্চাত্য সভাতীসমুজ্জল বৃটিশ ভারতে কৃষ্বর্ণ প্রজার উন্নতির দ্বার দেশীয় 
রাজ্যের ম্যায় অবাবিত নহে। দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিমাধনে যত্রপ্রকাশ 
দুরের কথা, কলষিলন্ধ ধনের সাহায্যেও যাহাতে 'ণদেশের লোকে সমধিক উন্নতি ও 
সমৃদ্ধি লাভ করিতে না পারে, সেদিকেও টবদেশিক রাজপুরুষেরা লক্ষ্য রাখিয়া 
ভূমির রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। এই স্থার্থমূলক ব্যবস্থার 
সমর্থনকল্লে বিবিধ কাঁল্পপিক যুক্তির অবতারণ| করিয়া মান্রাজের রেভিনিউ বোড়ের 
জনৈক ভূতপূর্ব প্রবীণ সমস্ত পরিশেষে ম্পষ্টাক্ষরেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 
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লর্ড বেট্টিক যখন মাদ্রাজের শাসনকর্তা তখন তত্রতঃ বোর্ড অব রেভিনিউর 
সদন্ত মিঃ থ্যাকারে ভূমির বন্দোবস্ত বিষয়ক ব্যবস্থার নির্ধারণ প্রসঙ্গে জমিদারী 
বন্দোবস্ত প্রথার বিরুদ্ধে উক্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । গবন্নমেপ্ট ও 
কষিজীবী প্রজার মধ্যবর্তাঁ প্রতিপত্তিশালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অস্তিত্বলোপের 


২৬ দেশের কথা 


আবশ্যকতা প্রতিপাদনকালে তিনি এই সকল যুক্তির অবতারণ! করিয়াছিলেন । 
তাহার উক্তির ভাবার্থ এইরূপ,_“দেশের সাধারণ কৃধকদিগের মধ্যে সমস্ত ভূমির 
বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে কৃষিকার্ধেয় বিশেষ উন্নতি ঘটিবার স্থবিধা ন! হইতে পারে, 
কিন্ত ভারতের বর্তমান অবস্থার ও পদ্ধতির উপযোগিনী উন্নতি যথেষ্ট পরিমাণেই 
হইবে । বিশেষতঃ স্বল্লসংখ্যক নিদেশীয়দের আধিপত্য রক্ষণাঁথ এই দেশের লোকের 
আত্মগৌরব, মহুদ্তাব ও যশোলাঁভাকাজ্ফার সম্যক বিনাশসাখন যখন নিতান্ত 
আঁবশ্তক, তখন ভূমির উক্ত প্রকার বন্দোবস্তই এদেশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী । 
ইংলগের ন্যায় দেশে স্বরাজ্যের সংরক্ষণ ও সেবার জগ্ত যাহাঁতে রাজনীতিজ্ঞ, 
রণকুশল ও স্থপণ্তিঠ ব্যক্তিদ্দিগের অভ্যুদয় ও পরিপোষ্ণ হয়, তদুদ্দেশ্ে কতকগুলি 
সম্তরান্ত পরিবারকে ভূমিজাত সম্পদের অধিকাংশ গ্রহণ করিবার সুবিধা দেওয়া অতীব 
মুক্তিসঙ্গত। এই ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকদিগকে যখন পার্লামেপ্ট 
মহাঁসভার এবং সৈনিক ও নৌ-বিভাগের কার্ধে যোগদান করিয়া বা ভদ্রজনোচিত 
উপজীবিকা ও বিজ্ঞানান্থণীলনের দ্বারা দেশের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তখন 
ভূমর উপস্বত্বের বহুল অংশ ইছাদিগেরই হস্তগত হওয়া উচিত। এই ভূমিজাত 
সম্পদের কল্যাণে জ্ন-চিস্তার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়ায় উহারা যে প্রচুর 
'অবসর লাভ, চিত্তবৃত্তির স্বাধীনত! ও উন্নত চিন্তা-প্রণালীর অধিকারী হইয়াছেন, 
তাহাতেই বুটেন আজ জাতীঘ্র গৌরবের উচ্চ শিক্ষরে স্থান লাভ করিয়াছে । 
চিরকাল বৃটেন এই উচ্চস্থ'ন অধিকার করিয়া থাকুক, ইহাই প্রার্থনীয়, কিন্তু 
ভ'রতবর্ষের সম্বন্ধে এরুপ ব্যবস্থা কখনই যুক্কিপিদ্ধ নহে। সম্পদ ও সচ্ছলতা 
আহুকুলয ঘটিলে মানবের চিত্ক্ষেত্রে যে 'দম্য তেজ্থিতা, স্থা কক্যপ্রিয়তা ও গভার 
চিস্তাশীলত। বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাঁকে, ভারতবর্ষে তাহার দমন করিতে হইবে । 
ভণ্রতবাসীর এই সঙ্কল ভাব আমাদিগের আধিপ৩) ও খার্থের নিতান্ত গ্রতিকূল। 
ভারতবাসীর মধ্য সমরকুশল সেণাপতি, বিচক্ষণ রাজনীতিক, ও স্ুবিজ্ঞ ব্যবস্থ- 
গ্রণেতার আবর্ভাৰ আমরা চাহি না, আম কেবল শ্রমশীল কৃষক-সম্প্রদায় চাই। 

“ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডের অধিকারী কষকগণ সহজে গবনমে-প্টর বিকুঞ্ধে সমবেত 
হইতে পারে না। এই কারণে জমিদার-সম্প্রদা়ের ্থষ্ট ন| করিয়। জনসাধারণের 
মধ্যে সমস্ত জমি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ কিয়া দেওয়াই রাঁজনীতিসঙ্গত কাধ। 
ইহাতে নিয়মিতরূপে রাজন্ব আদায়ের কিছু অন্বিধা ঘটিবার সন্তাবনা আছে বটে; 
কিন্তু মেজন্য খাজনা বাকী পড়িলেই জমি বিক্রয় হুইয়৷ যাইবে, কৃষক জমি আবাদ 
করুক মনা করুক, সরকারকে খাজনা ধিতেই হইবে এইরূপ নিয়ম করিলে 
সরকারী খাজনা বাকী পড়িবার আর কোন আঁশঙ্গ। থাকিবে না” 


দেশের কথা খ্ণ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মিঃ থ্যাকারে স্পষ্ট ভাষায় যেরূপ মনোভাব 
ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এই বিংশ-শতাব্দীর প্রারস্তকালে কোনও রাঁজপুকুষ সেরূপ ভাব 
প্রকাশ করিতে পাবেন না। তখাপি তাহাদ্িগের মধ্যে অনেকের হৃদয়ে যে এই 
ভাব প্রবল নভে, এমন কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। ১৮৮২ খুষ্টাব্দে 
পশ্চিমোত্তর প্রদেশের অন্তর্গত সীতাপুর বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার মিঃ এ. এস- 
বয় ইঙ্গিতে গ্রকাশ করিয়াছেন, 
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কোন বিশেষ কারণে, ইদ্গানীং প্রজাবর্গের হ্রথ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ বুদ্ধি হওয়! 
ব্রনীয় সহে। 

মিঃ ডিগবী বলেন, ভারতের প্রতোক বড় লাট, ছোট লাঁট, চীফ কমিশনার, 
ও ক্কাঁাদের অধীন রাজপুরুষগণ কার্যতঃ এই ভাবের__মঃ থ্যাকারের এই কুটিল 
নীতির অন্থুপরণ করিয়া আসিতেছেন। উহাদিগেরই কার্ধফলে ভারতবাসীর এরূপ 
সামাজিক, মানসিক ও জাতীয় অবনতি ঘটিয়াছে! তিনি আরও বলিয়াছেন, 
থ্যাকারে ও তাহার মতান্ুগাঁমী রাজপুরুমগণ এদেশবাসীকে কৃষক-সম্প্রদায়ে 
পরিণত করিবার জন্ত বিশেষ যত্তুপ্রকাশ করিয়াছিলেন বশিয়াই বুটিশ ভারতে অমর- 
কুশল সেনাপতি, বিচক্ষণ রাজনীতিক, স্ুবিজ্ঞ ব্যবস্থা-প্রণেতা গ্রভৃতির আবিাব 
হয় নাই। নচেৎ মোগলদিগের আমলে যে সমাজে বহুসংখ্যক রাজকাধ-ধুরন্ধর 
পুরুষরত্ব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বুটিশ শাঁঘনকালে সেই সমাজে অধিকাংশ স্থলেই 
“ঘটিরাম" ভিন্ন অন কাহারও উদয় হইতেছে না কেন? বুটিশ ভারতে স্তার সালার 
ভর্ষ, স্যার টি. মধব রাও, স্যার দিনকর রাঁও, শ্তার কে. শেষাদি আয়ার, শ্রীক্ত 
কুপারাম (জঙ্গু ), পণ্ডিত মনফল ( আলোয়ার ), ফয়েজ আলি খাঁ ( কোটা ), 
মাধব রাঁও বাঁরবী ( কোল্হাঁপুর ) প্রভৃতির স্তাঁয় জটিল-রাজকার্ধ-পরিচালনক্ষম 
ব্যক্তিও দেখিতে পাই না কেন? নেশীয় রা'জ্যগুপি না থাকিলে ইহাদিগকে 
আমরা আদৌ দেখিতে পাইতাম কি না, সন্দেহ । বৃটিশ রাজ্যে বাস করিতে বাধ্য 
হইলে ইঠাদিগকেও হয়ত ডেপুটি ম্যাজিস্টেটগিরি করিয়াই জীবনক্ষয় করিতে 
হইত। 

অধুনাতন কালের রাজপুরুষের আমাদিগকে রাজকার্ধে অযোগ্য, উচ্চ 
জ্ঞানমার্গে অনধিকারী ও শুকপক্ষীবৎড পণ্ডিত বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আমাদিগের যোগ্যতা-দন্বদ্ধে পার্লামেপ্টের গুতিষ্ঠিত অঙ্ুসম্ধান- 
সমিতির প্রশ্নের উত্তরে মিঃ রবার্ট রিকার্ডল বলিয়াছিলেন,__ 


৮ দেশের কথ! 
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ভারতবাসীকে স্বদেশের উন্নতি করিবার যখোচিত অবসর ও উৎসাহ প্রদান 
করিলে ভারতের ধে উন্নতি হইতে পারিত, তাহার তুলনায় ইউরোপীয়দিগের কৃত 
ভারতে জ্ঞানবিজ্ঞানার্দি-বিবয়ক উন্নতি অতি সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবে । 
ভারতনাসীর বর্তমান অতি দরিদ্র ও দাসনৎ অবস্থায় তাহাদিগের নিকট কোনও 
প্রকার বিশেষ উন্নতিরই আশ কর! যাইতে পারে না। মানুষ বুদ্ধবলে যে সকল 
উন্নতি করিতে সমর্থ, তৎলঘূহের মধ্যে একটি শ্রেষ্ট উন্নতি ভারতবাসী সম্পূর্ণ নিজের 
চেষ্টাতেই করিয়াছে । জ্ঞানার্জন বিষয়ে-_বিশেষতঃ ইংরাজী ভাব! ও ইংরাজী সাঠিতো 
ব্যুৎপন্তিলাভ-বিষয়ে তাহার! যে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহ! অতীন বিস্ময়কর । 
জ্ঞানোপার্জন সম্বন্ধে, এরূপ প্রতিকূল অবস্থায়, ইউরোপের কোনও জাতি ঈদর্শ 
উন্নতিসাখন করিতে পারিত কি না সন্দ্চ 

যে সমাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও এইরাপ প্রতিভাব পরিচয় দান করিয়াছে, যে 
সমাজে মহাত্ম! শিবাঁজী, রাণা প্রতাপ, মহারাজ রণজিৎ সিংহ, বীরশ্রেষ্ঠ বাঁজীরাও, 
হোলকর, শিন্দে, নানা ফড়নবীস, প্রতাপাদিত্য, আলিবদ খা, হায়দার আলি, 
টিপু সুলতান, মহারাজ টোভর মল্ল, মান সিংহ প্রস্তুতি যশস্বী পুরুষগণের জমুদ্ভব 
হইয়াছিল, যে সমাজে এখনও শ্যার টি. মাধ্স রাও, স্তার সালার জঙ্গ, স্যার কে. 
আয়ার,* শ্রীতুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ৬কান্তিচন্ত্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির স্তায় 
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দেশের কথা ২৯ 


রাঁজকার্ধবিশারদ ব্যক্তি ও শ্রীযুক্ত স্থুরেশচন্্র বিশ্বাসের স্তায় সেনানী দেশীয় ও 
ও বিদেশীয় বাঙ্যের আতশ্রয়চ্ছায়ায় প্রাছুভূতি হইতেছেন, সেই জমাজে পাশ্চাত্য 
সৃভ্যতাদীপ্ত বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে হাইকোর্টের জজ্যিতি অপেক্ষা উচ্চতর কার্ধে 
নিযুক্ত হইবার যোগ্য লোকের অভাব-সংঘটন কি ইংরাজ শাসনের পক্ষে ঘোর 
লচ্জাজনক ব্যাপার নহে? ইংরাজ রাজপুরুষেরা ভারতীয় সমাজের নিকট যদি 
পাশ্চাত্য আদর্শশম্মত রণকুশল সেনাশতি, স্বিজ্ঞ ব্যবহার-বিশারদ পণ্ডিত ও বিচক্ষণ 
রাজনীতিক চাঁহিতেন, তাহ! হইলে অবশ্তই এতদিন তাহা! প্রাপ্ত হইতেন। কিন্ত 
তাহার! ভারতব্ষায় মাজে এ সকলের আবির্ভাব কামনা করেন নাই। তাহার! 
চাহিয়াছেন, ভারতে শ্রমশীল কৃষক-সম্প্রদায়ের বালা; কাজেই ভারতের শতবরা 
৮৫ জন আজ কৃধিজীবী__তাহাঁরও অর্ধাংশ চিরকাল অর্পাশনক্রিষ্ট । 
“যাদুণা ভাবনা ঘন্ত সি্ধির্ভনতি 'তীদুশী।” 

মাদ্রাজের ভূতপুব কলেক্টার ডবলিউ চ্যাপলিন সাঁভব ১৮৩১ খুষ্টান্ডে 
বলিয়াছিলেন৮- 
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আমাদের শাগনের প্রকৃতি বিশেষ উন্নতির অনুকুল নভে । বরং উহ! উন্নতির 
প্রতিকুল। 

মিঃ চ্যাপলিনের এই উক্তি এদেশের সঙ্গীণ-চিন্ত রাজপুরুষগণের যত্বে কি বনু 
পরিমাণে বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইতেছে না? যাঁভারা উন্নতির অবকাশ দান 
করিলে,|।কি এ দেশের অনেক স্থযোগ্য ডেপুটি মাজিস্ট্রেট বাঁজকার্ধের উচ্চতর 
বিভাগে আপনা দগের শ্বাভাবিকী প্রতিভার বিস্ময়কর বিকাঁশ দেখাইতে 
পাবিতেন না? 

গবনমেন্ট উদারতা-প্রকাশ করিলে এদেশের রাজকারধপরিচালনক্ষম যোগ্য 
ব্যক্তির অভাব সহজেই দূর হইতে পারে। কিন্তু অনেক রাজপুরুষই যে এদেশীয় 
ব্যক্তিদিগকে উন্নতির অবক!শদান করিতে অনিচ্ছুক, রুড়কি ইপ্রিনীয়ারিং কলেজের 
ইতিহাসের পর্যালোচনা করিলে তাহ! স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই কলেজ 
দেশীয়দিগের অর্থে স্থাপিত হইলেও ইহাতে দেশীয় যুবকদিগের প্রবেশের পথ 
রাজপু্ষেরা প্রথম অববি কণ্টকিত করিয়া! রাধিয়াছেন। এখন ত এ কলেজে 
বাঙ্গালী ও মহারাষ্্ীয় শিক্ষার্থীদিগের প্রবেশ সম্পূ্ণরূপেই নিষিদ্ধ হইয়াছে? কিন্ত 
ইহার পূর্বেও যখন সকল শ্রেণীর দেশীয় যুবকের এঁ কলেজে শিক্ষালাভের অধিকার 


টি দেশের কথা 


ছিল, তখনও গবর্নমেপ্ট তাহার্দিগের প্রতি ষথোচিত সথ্ধবহার করিতে পারেন 
নাই - তাহাদিগকে অবাধে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দেন নাই। 

প্রথমতঃ দেশীয়গণকে পরীক্ষায় যথারীতি পাস করানই হইত না। তাহার 
পর যাহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইত, তাহাদিগের মধ্যে অর্ধেক লোককেও চাকুরী দেওয়া 
হইত না। শ্রীযুক্ত নৌরোজী মহাশয় দেখোইয়াছেন, যে সময়ের মধ্যে ৯৬ জন 
শ্বেতাঙ্গ মুবক পাস হইয়াছে ও তাহাদিগের ৮৬ জন বড় চাকুরী পাইয়াছে, সেই 
সময়ের মধ্যে দেশীয় যুবকদিগের যোল জ্নের ভাগ্যে পরীক্ষায় সাফল্য ও কেবল 
সাঁত জনের ভাগ্যে চাকুরী লাভ (তাহাও নিয় শ্রেণীতে ) ঘটিয়াছে! এ ক্ষেত্র 
দেশীয় ছাত্রদিগের বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যত! সম্বন্ধে রবাট রিকার্ডসের মস্তব্য কতদুর 
গ্রযোজ্য হইতে পারে, সে বিষয়ে যদ কাহার সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে, তাঁহাকে 
& রুড়কি কলেজেরই তদানীস্তন অধ্যক্ষ ল্যাং সাহেবের রিপোর্ট পাঠ করিতে 


অন্থরোধ করি। ১৮৭-৭১ সংলের রিপোর্টে তিনি একস্থলে বলিয়াছেন,” 
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ভাবার্ধ_যখোচিত আনুকূল্য বা উৎ্পাহ পাইলে এদেশীয় ছাত্রের যে ভাঙ্কা ও 
স্বাপত্য-শিল্পে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা এ দেশের এতিহাসিক 
ৃতিস্তন্ত ও মন্দিরাদির শিল্প-সষমা ও দৃঢ়তা অবলোকন করিলে সম্পূর্ণগপে প্রতিপন 
হয়। তীহারা যে হম্্যা্দির উপকরণ-শির্বাচন ও তৎসমুদায়ের রাসাঁয়ণিক 
সংযোগবিষয়েও ইউবোপীয়দিগের সমকক্ষতা করিতে সমর্থ, তাহা দিল্লী ব! লাহোরের 
যে কোনও পুরাতন সৌবধশিখরের সহিত এলাহাবাণের অন্ত্াগারের বা অধুনাতম 
অধিকাংশ সেনানিবাসের তুলনা করিলেই সপ্রমাঁণ হইবে ।* 

সহৃদয় অধাক্ষ মহোদয় এই মস্তব্যে কর্তৃপক্ষের যে আহ্বকুল্যে এ দেশীয় 
ছাত্রদিগের বিশেষ উন্নতি ঘণ্টতে পারে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সে আম্ক্ল্যলা 
ও পারবনা “সে সউ্র়গিবির বর্ণনাপ্রীসঙ্ষে দেশীয় ক্গাগত্য- 


* ম্বগীর বন্ধিমবাবু ঠাহার 'সীতারাম' উপন্থ 
শিল্পী্ধিগের সম্বন্ধে যে মগ্ব্য প্রক।শ করিয়াছেন তাহা শুত্যেক ব্গবাসীর মনোযোগ সহকারে 


পাঠ কর! উচিত। 


দেশের কথ! ৩১ 


দুরে থাকুক, এক্ষণে বোম্বাই ও বঙ্গদেশীয় মুবকদিগের রুড়কি কলেজে প্রবেশের 
পথও রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া! মিঃ থ্যাকারে 
(২৩ পৃঃ) ও লর্ড লিটনের উক্তি (৬ পৃঃ) ভারতবাসীর স্ৃতিপথে পুনঃ পুনঃ উদিত 
হওয়া বিচিত্র নহে। 

বুটিশ ভারতীয় প্রজা! কার্ধদক্ষতা-প্রকাশের কত অল্প অবকাশ প্রাপ্ত হয়, 
নিয়লিধিত তালিকায় দুষ্টপাতি করিলে তাহা! উপলব্ধ হইবে । 


বিভাগ বেতন বৈদেশিক দেশীয় 
সার্ভে ৩০৩-২১২০* টাকা ১৩০ ২ 
এ ১৬৩০-৩০০ ? ৩৫ ১৩ 
সরকারী টেলিগ্রাফ £০৩ ৮ ৫১ ১ 
ইণ্ডো ৫০০ এর অধিক ১৩ রি 
টাক্সাল ৫০০ % চির 
ডাক ৫০০ এর অধিক ৯ ১ 
জিওলজি-সাতে ৫০৯ ৮ ১২ রর 
পর্রাটবিভাগ ৫০০ ৮ ১১৯ ৩ 
রাজন্ব ৫০০ * ৪৫ ১৪ 
বিবিধ ৮ ৫০৯ ? ২২ ছি 


ভারত গবনমেপ্টের অর্থীন উচ্চ বেতনের পদসমূহে শ্বেতা কর্মচারীদিগের 
কিরূপ বাহুল্য, উল্লিখিত তালিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । এতদ্বতীত 
প্রাদেশিক গবর্মমেপ্ট সমূহের অধীন সকল বিভাগেই উচ্চ পদে বৈদেশিকগিগের 
সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। 

বিগত ১৮৯৮ সালে ভারতবর্ষে, শুদ্ধ সিবিল বিভাগেই সর্বসধেত ৮**৪ 
বৈদেশিক শ্বেতাঙ্গ উচ্চ বেতনের পণসমূহে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার্দিগকে বাধিক 
৮১০০১০০১০০০ টাঁকা দিতে হইত। অধুনা ই'ছাদিগের সংখ্যা ও বেতনের পরিমাণ 
উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সামরিক বিভাগের ব্যয় স্বতন্ত্র । 

ইহাতে এক দিকে দেশের রাশি রাশি অর্থ বিদেশীয়গণের হস্তগত হইতেছে* 
অপর দিকে দেশবাসীর বুদ্ধিবৃত্বি-বিকাশের--উন্নতি ও অভিজ্ঞতা-লাতের পথ 
.* এবেশে এক এক জন সিবিলিয়ান পোবপ করিতে গড়ে প্রায় ১৭** জন ভারতবাসীর 
রা বারিত হইর়| যায়। ইহার পররণাম সম্বন্ধে জনৈক সহায় সিবিলিয়ান 
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৩২ দেশের কথা 


নিরুদ্ধ হইতেছে, কার্ধে উৎসাহ কমিয়! যাইতেছে । ফলে দেশের যে ঘোরতর 
ক্ষতি হইতেছে, যেরূপ খরবেগে ভারতবাসীর মানসিক শক্তির হানি ঘ্টতেছে, 
একটি দৃষ্টান্তে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে। মনে করুন, আজ যদ্দি ভাঁরতবাসী 
কোনও প্রকারে মূলধন:সংগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আপনাদিগের তত্বাবধানে একটি 
বৃহৎ রেলপথ খুলিবার সংকল্প করে, তাহা হইলে কি কেবল অভিজ্ঞ ও কার্ধদক্ষ 
দেশীয়ের অভাবেই সে সংকল্প অসম্পূর্ণ রাখিতে হয় না? জরকারী রেলবিভাগের 
উচ্চপদে যদি দেশীয়ের প্রবেশাধিকার থাকিত, যদি স্বদেশে রেল নির্মাণ ও পরিচালণ 
কাধে তাহারা অভিজ্ঞতা-লাভের স্থযোগ প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলে কি তাহদিগের 
সংকল্প বিফল হইতে পারিত? ফলকথ।, রাজশন্তি এমব বিঘয়ে দেশবাসীর 
অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের পথ নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সকল বিভাগই আমাদিগের 
উন্নতির প্রতিকূলতা করিতেছেন ; কাজেই আমাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে মহত্ববাসনা সমূহ 
অঙ্কুরিত হইবার অবসর প্রাপ্ত হইতেছে না, আমাদিগের আথিক ও মানগিক শক্তির 
দিন দিন হ্রাস হইতেছে । 

এই সকল কারণে মাননীয় শ্রীঘুক্ত গোখলে মহোদয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় 
বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর ইতিহাসে, কি আধুনিক কি প্রাচীন, কি সভ্য কি অসভ্য 
কোন রাজ্যেই পরাধীন জাতির প্রতি রাজশক্তির এরূপ শিষ্টর ব্যবহারের উদাহরণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না, দেশবাসীর বিরুদ্ধে উচ্চ রাজকার্ষে প্রবেশের ছার এবপ 
দৃটভাবে বদ্ধ করিবার প্রয়াস ইতঃপূর্বে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় নাই। মি: আর, এন. 
কস, নামক জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান বলিয়াছেন, 
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ভাঁবার্থ--আ'কবর রাজ-কার্য্যে তাহার প্রজাবর্গের যথাসম্ভব নিয়োগ করিয়া 
তাহাদিগের প্রতিভার সম্পূর্ণ সদ্ধযবহার করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা! করি না। 
পরশ্রীকাতর মধ্যবিত্ত বুটনেরা ও ক্ষুধিত স্কচেরা এদেশের বড় চাকুরীগুলি চায়-- 
কাঁজেই ভারতবাঁসীর অমস্ত উচ্চাকাজ্ফ। পরিতৃপ্তির পথই রুদ্ধ হইয়াছে । 

ধাহারা রাজকাধের উচ্চতর বিভাগে জীবন-যাপন করিবার স্থবিধা প্রাপ্ত হন, 
সকল দেশেই তাঁহাদিগের উপাজিত অভিজ্ঞত! ও বহুদশিতার দার! জাতীয় জ্ঞান 
( 80091 72611606) বুদ্ধির সহায়তা হইয়া থাকে। কিন্তু ছুর্দৈবপীড়িত 
ভাঁরতবাসীর কষ্টসঞ্চিত অর্থে যে অষ্ট সহস্র শ্বেতাক্ষ রাজপুরুষের আজীবন দেহপুষ্ট 


ঘেশের কথা ৩৩ 


ঘটিয়া থাকে, তাহাদিগের জ্ঞান ও বনুদশিতায় ভারতীয় জ্নসমাজ অতি সারান্ 
পরিমাণেও উপকৃত হয় কি না, সঙ্গেহ। কারণ, যখন পরিণত বয়সে ইহারা 
রাজিকার্য হইতে অবসরলাভ করেন ও সমাজ ইহাছিগের নিকট দীর্ঘকালের বু- 
দশিতাসঞ্চিত জ্ঞানের অংশলাভ করিবার আঁশ করিতে থাকে, সেই জময়ে ইহারা 
বৃত্তিগ্রহণপূর্বক স্বদেশে গমন করিয়া অকিঞ্চিতকর আমোদ-প্রমোদে কালক্ষয় ক্রিতে 
প্রবৃত্ত হন। যে দেশের কল্যাণে তাহাদিগের দারিদ্র্য দূরীভূত ও রাশি রাশি 
অর্থ সঞ্চিত হয়, ৫সই দেশের সম্বন্ধে বৃদ্ধ বয়সে যে কোনও কর্তব্য আছে, এ কথা 
তাহাদিগের মনে স্বপ্নেও উদিত হয় না। এ দেশে বাসকালেও জনসাধারণের 
সহিত মিশিবার চেষ্টা করা অনেকে পদমর্ধাদার হানিকর বলিয়া! মনে করেন । 
কাজেই চিরকাল ইহাদিগকে শোণিতদানে পোষণ করিয়াও ভারতবাসী ইহাদিগের 
নিকট জাতীয় জ্ঞান-বুদ্ধিবিষয়ে কোনও প্রকার উল্লেখযোগ্য সহায়তা প্রাপ্ত হয় ন!। 
অবশ্ঠ, মিঃ হিউম, কটন, ভিগবী, থরবরন প্রভৃতি ছুই-চারিজন সহৃদয় ইংরাজ 
এম্বপ্রকার ঘটনার ব্যভিচারস্থল । কতিপয় মহানুভব ইংরাজ এদেশে কখনও 
পদ্দা্পণ না করিয়াও ভারতবাসী* ছুঃখদ্রারিত্র্যের আলোচনায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়। 
থাকেন । এই উভয় শ্রেণীর মহাজনেরাই আমাদিগের ধন্তবাদভাজন | 

ভারতীয় শাঁসন-ব্যবস্থা-বিভাগের উচ্চ পদসমূহে যদ্দি বহুমংখাক দেশীয় অস্্রাস্ত 
ব্যক্তির নিয়োগ হইত, তাহা হইলে তীহাঁরা আজীবন রাজসেবা! করিয়া যে 
কাধকুশলতা, বহুদশিতা ও দেশের অবস্থাদি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে 
পারিতেন, দেশের যুবক"সমাজ বহু-পরিমাঁণে তাহার অংশভাগী হইতে পারিত। 
বৃদ্ধদিগের আজীবন সংগৃহীত জ্ঞান নানা সুত্রে উত্তর-বংশীয়দিগের মধ্যে জঞ্চারিত 
হইত। কল দেশেই এই নিয়মে সমাজের জ্ঞান ও বহশিত! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইয়! থাকে । কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদিগের গবনমেপ্টের বর্তমান শাসন-ব্যবস্থার 
দোঁষে ভারতীয় সমাজে এই নিয়মে জ্ঞান বুদ্ধির পথ রুদ্ধ হইয়াছে । 

এ দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ সামান্ত কেরানীগিরি করিয়াই বার্ধক্যে উপনীত 
হইতে বাধ্য হন, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ আপনাদিগের কার্দক্ষত! ব! বুদ্ধিমতা 
প্রদর্শনের যথোচিত অবসরপ্রাঞ্থ হন না। এরূপ অবস্থায় দেশের যুবকসমাজ 
কেবল পুস্তকগত! বিগ্ার সাহায্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে বা 
কার্ক্ষেত্রে নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ আশা .কর! যুক্তিসঙ্গত নছে। 
বিশেষতঃ *৫য দেশের বিস্যালয়সমূহে ছাত্রদিগকে তেজস্থিতা বা অধ্যবসায় শিক্ষা 
দিার প্রকষ্ট ব্যবস্থা নাই, ক্ীণজীবী কেরানীকুল, এবং রেভিনিউ (রাজস্ব ), 
জুডিশিয়াল ( বিচার ), ই্জিনীয়ারিং (স্থাপত্য ও পুর্ত ) ও মেডিকেল ( চিকিৎসা ) 
দেশের কথা-৩ 


৩৪ দেশের কথা 


বিভাগীয় নিষ্নশ্রেণীর কর্মচারীর দল স্থাষ্ট করিবার দিকেই যে দেশের শিক্ষা বিভাগয় 
কতৃপক্ষীয়গণের সমধিক দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, সে দেশের যুবকসমাজ যখন 
অযোগ্যতার জন্য তিরস্কত হয়, তখন ভূত-ধাত্রী ধরিত্রীকে ছিধা হইবার নিমিত 
কাতর প্রার্থনা করিতে স্বতই গ্রবুত্তি জন্মে । শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী অতি 
দুঃখেই ভারত-সচিব মহোঁদয়কে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে_ 
710০ 5০981081702) 1895 100 01206 10 1919 ০001), 

অর্থাৎ স্বদেশে যুবকদিগের স্থান নাই। 

এইক্রুপে একদিকে, কার্ষক্ষেত্রে রাজশক্তির অন্থকুলতা, পদোন্নতি, স্বদেশশেবার 
কাধমূলক শিক্ষা ও ধহুদশিত। প্রভৃতি লাতের যথোচিত স্থবিধা না পাওয়ায় ও অপর 
দিকে ঘোর দারিজ্রে নিপীড়িত »ওয়ায় ভারতীয় জনসমাজ দিন দিন চরিত্র-গৌরবে 
হীন হইতেছে । ছুঃখের বিবয়, গবনমেপ্ট তথাপি এ বিষয়ে প্রজাপুঞ্জের সহায়তায় 
অগ্রসর নহেন । ১৮৯২ সাল পর্যস্ত দেশায়ছিগের পদোন্নতি বিষয়ে যে অবস্থা ছিল, 
অগ্ঠাপি তাহার কিছুমাত্র পারিবতন হয় নাই । বিগত দশ বৎসরে শ্বেতাঙ্গ কম্নচারীর 
সংখ্যা বদ্ধি পাইয়াঞ্ছে, তাহাদিগকে বিনিময়ের ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
পক্ষান্তরে মাসিক পঞ্চাশ টাকার অধিক বেতনের পদ হইতেও কালা আদমিকে বিতাড়িত 
করিবার চেষ্টা আরন্ধ ভইয়াছে। এই দুদৃপ্যতার দিনে মাসিক পরশ টাকাই এখন 
সাধারণ ভারতবাসীর কঠোর পরিশ্রমের ও যোগ্যতার চরম পুরস্কারে পরিণত হইতেছে । 
এই সকল শ্বিধা সত্বেও যদি আমাদের. উত্তর-বংশীয়গণের জ্ঞানবল, চবিভ্রবল, 
কার্যকুশলতা ও যোগ্যতা না৷ বুদ্ধি পায়, তাহা হইলে আর কিসে বুি পাইবে । 

দূরদশী রাজপুরুষেরাও এ সকল কথা! অস্বীকার করেন নাই। স্তার হেনরী 
প্টাচি সবপ্রথম এ বিষয়ে শ্বীয় মত কততৃপক্ষকে জ্ঞাপন কবেন । তিমি বলেন,-- 

৬৬০ 791806 0106 270106812 105% 0150 0106 169,010 01 06100008070), 
1০006 1৪01০) ৪. 1701) 5/1)056 21306560915 79611)9195 0016 10161) 
50700109005 ৮6০ 25511) 50106. 001191506118] 0০6১ 91010 ৪ 0001: 
50109613001 ডো61/ 0] 0131105 100655 9 200100), 00060 আ০]0- 
01507017050 01020 0156 [15019109216 0012000. 

ভাবাথ--আ'মরা ইউরোপীয়দিগকে মোট বেতন দিয়া তাহাদিগের প্রলোভনে 
পতিত হইবার সম্ভাবনা দূরীভূত করিয়া থাকি। কিন্ত যে সকল দেশীয়ের 
পুবপুরুষেরা পুর্বে হয়ত বিশেষ প্রাতিপত্তিশালী ছিলেন, তাহাদিগকে কুড়ি-ত্রিশ টাকা 
মাহিনায় সামান্ত কাধে নিযুক্ত করি, এবং শাহার পর বলি,-ভারতবাসীরা উৎকোচ- 
গ্রাহী বা দুর্নীতিপরায়ণ ! 


দেশের কথা ৩৫ 


এখন 915001)060050 7.4.5 বলিয়া! রাজপুরুষেরা এ দেশের শিক্ষিত- 
সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছেন । কিন্ত যে কাবণে এই অসম্ভোষের উৎপত্তি 
অনিবাধ হইবে, তাহা বহুদিন পৃবে কনেল ওয়াকার নামক জনৈক রাজপুরুষ বুঝিতে 
পারিয়া কতৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে__ 

16 15 ৬৪0 00 27906 0020 0021) জা।]] ০৬০]: 0০ 58.015060 100 
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ভাবার্থ-লোকের গৌরবকর উচ্চাকাজ্কা পরিতৃপ্তির সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া, 
কেবল তাহাদিগের ধন-প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করিলেই যে তাহারা সন্তষ্ট থাকিবে, 
এরূপ আশা করা বুথা। উচ্চ পদলাভের পথে কপ্টকারোপ করিলে মন্ুপ্থের 
স্বভাবতই মর্মপীড়া উপস্থিত হয়) প্রজ্ঞা নষ্ট হয়, বংশ-গৌরব হাস পায়, এবং নিতাস্ত 
দুর্বল ও অপদার্থ বন্তি ভিন্ন সকলেরই চিত্তে ক্ষু্নতা জন্মে । উক্ত শ্রেণীর লোকের 
এইপ্রকার ঘটনাকে ঘোর অন্যায় বলিয়া মনে করেন । যতদিন পধস্ত এইরূপ ভাব 
বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বুটিশ শাসন তাহার্দিগের নিকট ছুঃসহ গুরুভারের ন্যায় 
প্রতীয়মান হইবে । 

ওয়াকার মহোদয় এ কথাও বলিতে বিস্বত হন নাই যে, অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ 
রাজপুরুষ,_- 

00107; ৪18007৮910৩ 006 008111008010105 01 00০ 139015655 1:00 
006 00901৬55 01 001:210106 01 10021257, 

হয় কুসংস্কারের বশীভূত, না হয়, স্বার্থপরতার ছারা পরিচালিত হইয়া 
ভারতবাসীকে অযোগ্য বলিয়া নির্ধারণ করিয়া থাকেন। বুটিশ ভারতীয় 
'রাজপুরষদিগের অবৈধ ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ভারতবাসীর অসন্তোষের বিষয় অবগত 
হুইয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে পার্লামেপ্ট মহাসতা৷ উচ্চ রাজপদে ভারতবাসীর নিয়োগ 
সম্বন্ধে এক আদেশ প্রচার করেন। সে আদেশ কর্তব্যপরায়ণ রাজপুরুষদিগের 
ছারা কিরূপে অবজ্ঞাত হইয়াছে, লর্ড লিটন মহোদয়ের পত্র হইতে তাহা প্রদর্শন 
করিয়াছি । 


৩৬ দেশের কথা 


রাজার অবজ্ঞায় প্রজাকুলের নৈতিক চরিত্রের কিরূপ অবনতি হয়, বিজ্ঞবর 
স্তার টমাস মনরোর পশ্চাল্লিখিত মস্তবেষ মনোযোগ করিলে তাহা স্পষ্ট উপলন্ধ 
হইবে। 
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ভাবার্থ-_আমর! ( ইংরাজের! ) মুখে "বলি, তারতবাসীর উন্নতি চাই, কিন্তু 
কাধতঃ এমন উপায় অবলখনের প্রস্তাব করি, যাহাতে সাফলাল!ভ হদ্দরপরাহত 
হয়। যে মূল তত্ব উন্নতির প্রাণস্বরূপ, উন্নতিবাদের পক্ষ সমর্থক মহাশয়েরা 
তাহার সম্যক পরিচয় অবগত নহেন বলিয়া মনে হয়। প্রক্কৃতিপুণ্রের প্রি 


দেশের কথা ৩৭ 


ইহাদিগের সহাঙ্গভূতি ও বিশ্বাস নাই, অথচ উন্নতির কামনায় জনসাধারণের 
মধ্য আনালোক-বিস্তারের জন্ত ইহারা বিশেষ ব্যন্ত। 

অতি অসভ্যতার যুগেও এতদপেক্ষা অধিকতর অদ্ভুত ও যুক্তি-বিরুদ্ধ মত 
পোষণ করিয়া কেহ কখনও অহঙ্কৃত হয় নাই । ধন, যশঃ, ক্ষমতা! বা উচ্চপদলাভের 
প্রত্যাশা ভিন্ন কোনও দেশে কোনও কালে কি সাধারণের জ্ঞানাগ্ুণীলনে প্রবৃত্তি 
হইয়াছে? 

কেবল ইংরাজী বই পড়িলে কোনও ফলোদয় হইবে না। শুদ্ধ নীরস 
সাঁহিতোর চর্চা করিয়া কখনও কোনও জাতির চরিন্্ উন্নত হয় না । সমাজের 
চরিত্র-বল বৃদ্ধি করিতে হইলে ধন, মান ও উচ্চ রাজকার্ধলাতের পথ সরল করিতে 
হইবে । এই প্রকার পুরস্কার-লাভের সম্ভাবনা না থাকিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভৃত 
চর্চাতেও কোনও জাতির চরিন্ত্রগত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। অন্থান্ত 
দেশের ন্যায় ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য | 

এমন কি. আমাদিগের নিজের সন্বন্ষেও এ কথা খাটে । ইংলগুকেই যদি কল্য 
পরকীয় শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে দেওয়া যায়, তক্জত্য অধিবাসীদ্দিগকে 
রাঁজকাধ-নিবাহের অংশঠতণে, সধারণের প্রদত্ত সম্মানলাভে ও উচ্চপদে বা 
লাভজনক কাধে যদি বঞ্চিত করা খায়, 'প্রত্যেক বিষয়েই যদি তাহাদিগকে 
বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া অবহ্থেলা করা যায়, তাহ। হইলে, তাহাদিগাক জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ও সাহিতা যতই পবিত্র হউক না! কেন, উহা তাহাদিগকে অধঃপতনের হস্ত 
তইতে কখনই রক্ষা করিতে পারিবে না-_ছুই এক পুরুষেই তাহারা নীচ-প্রক্কৃতি, 
প্রবঞ্চক ও অসাধু জাতিতে পরিণত হইবে । 

কলতঃ যে পরিমাণে আমরা উচ্চ পদ এ রাজকার্ধ হইতে ভারতবাসীকে বঞ্চিত 
করিব, সেই .পরিমাণে সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি কমিয়া যাইবে, 
তাহাদের চরিব্রবলের হানি হইবে । 

ভারতবাঁসী বুদ্ধিবিকাশের অবসরলাভে বঞ্চিত হওয়ায় যেরূপে ক্ষতিগ্রস্ত 


হইয়াছে, তাহার বিষয় স্মরণ করিয়াই কটন সাহেব লিখিয়াছেন;__ 
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55505] 01) [16961170019 ৪100 006 02] ৪৮ 489. 


আমাঁদিগের শাসনে এ দেশের প্রতি লুক্ম ও হুসংস্কৃত প্রাচ্য-শিল্পের বিনাশ 


৩০৮ দেশের কথা 


ঘটিয়াছে, সমাজ হইতে সে সকল শিল্প-রচনার বিদ্য! পর্যন্ত (বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার 
ফলে অসংখ্য তন্ভবায় অন্নাভাবে গতাস্থ বা হীনদশাপ্রাঞ্চ হইয়াছে। যে প্রতিভা 
উত্তর-ভারতের জল-প্রণালী নির্মাণকৌশলের উত্ভতাবন করিয়াছিল, এবং আগ্রার 
তাজমহলে অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিল, আমাদিগের দোষে সে প্রতিভার 
বিলোপ সাধিত হইয়াছে । কোন দেশভক্ত ভারতবাসীরই নিকট এ দুষ্ট প্রীতিকর 
হতে পারে না। 


সহদয় মেরিডিথ টাউনসেওড মহোদয় তাভারি “এশিয়া ও ইউরোপ” গ্রন্থে এই 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, 

026 ০01 00656 (71:091151090.9 01851080155 01 0110151) 1016), ০: 
1810] 6055 9:25. 0115 00905010105) 15 0১6 £190081 06০৪5 ০1 
00001) 0৫ ড/13101) 61165 ৮০৪ 01000) 66 5105৮ 06801)...,.01 
[170191/ ৪10, 1001817 ০01006) 1190191 10111015 50116, £১1০101060 
6016) 217£1062611708) 1515727) 5৮511 215 21] 10611519106 ০০০ 50 
76119121776 0390 ১0510 [17018185001 ড51)20061 [0019175 10856 
076 ০87১8016500 6 21017106065, 01901181) 0195 70110 132109165 ; 
01 21881176215) 01800810065 006 005 21016519] 1869 ০0118101016 
0110025) 05003£1) 010০ 760016 510 101: 1)001:5 01 0955 1156610108 0০ 
11)2195001565 85 01865 16016 00100) ড51)101) 10006. 01061) 29 
না৩2ো0ড502 ০০1081)01ড 0069 206 001 ০0010017 0০0010. 


বুটিশ শাসনে ভারতবর্ষের যে সকল অনিষ্ট সংসাধিত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
ভারতবাঙার বু গৌরবের শিল্প, জ্ঞান ও বীরভাবের ক্রমিক বিলোপ একটি উল্লেখের 
যোঁগ্য ঘটনা । ভারতের স্থাপত্য-নিগ্যা, হর্মা-বিজ্ঞান, সাহিত্য-রচনাকৌশল 
প্রভৃতি ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে । এখন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে ষে, ভারতবাসীর 
যে এ সকল বিষয় আয়ত্ত করিবার শক্তি আছে, তাহা ভারতপ্রবাসী ইংরাজেরাও 
সহজে বিশ্বাস করিতে চাঁহেন না । অথচ ভারতবর্ষেই হম্যবিদ্গণ বারাণসীর স্তায় 
সুন্দর নগরীর নিমাঁণ করিয়াছেন, এদেশেরই ই্জিনীয়ারেরা তাঞ্জোরের কৃত্রিম 
হ্সসমৃত নিখাত কবিযাছেন, ভারতীয় কবিগণ এমন কবিতা-গীতি রচন! করিয়াছেন 
যে, তাহা অগ্ঠাপি লোকে বহুক্ষণ না বহুদিবস পস্ত শ্রবণ করিয়া ও ক্লান্তি অস্কভব 
করে না। ইংলণ্ে কবিবর টেনিসন স্বীয় রচনার দ্বারা জনসাধারণকে যে পরিমাণে 
মুগ্ধ করিতে পারিয়াছেন, এখানকার কবিগণ শ্বদেশবাসীকে নিঃসন্দেহে তদপেক্ষা 
অধিকতর মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 

এইরূপে ইংরাজের সংঘর্ষে আঁমাদিগের শিল্প-বৃদ্ধিবিকাশের পথ নিরুদ্ধ, 
কার্ধদক্ষতা-প্রকাশের ক্ষেত্র সংকীর্ণ, শক্তিচচার স্বাভাঁবক অবসর বিলুপ্ত এবং 


দেশের কথা ' ৩৯ 


দারিদ্র্-রোগ-শোক-দুশ্চিস্তাল্রি প্রকোপ বধিত হওয়ায় আমাদের মানিসিক শক্তির 
বিশেষ হানি ঘটিয়াছে। এতত্চিন্ন ইংরাজের চরিত্রদোষও আমাদিগের মধ্যে 
সংক্রামিত হইয়! বহু পরিমাণে আমাদের মানসিক অবনতি ঘটাইতেছে। 

ৃষ্টায় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইংরাজেব সহিত ভারতবাসীর প্রথম পরিচয় 
হয়। প্রথম পরিচয়ের পরই ভারতবাী ইংরাঁজের যে মু দেখিতে পাইলেন, 
বেভারেগড এগ্ডারসন প্রণীত ঢ7861151. 1 ৬৮০51510019 নামক পুস্তকে তাহার 
এইরূপ আভাস পাওয়া যায়. 
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ভাবার্থভারতে সাহস-ব্যবপায়ী ইংরাজের সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতে 
লাগিল, ইংবাজের সুনাম সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল না। ইহারিগের অনেকেই 
অসাধৃতা ও অত্যাচারমূলক কার্ধ করিত। বাধা পাইবার ভয় না থাকিলে, 
কোম্পানির জাহাজের নায়কের! পংস্ত জলে-স্থলে দক্থ্যতা করিতে ইতস্ততঃ করিতেন 
না। হিন্দু ও মুসলমানেরা ইংরাজদিগকে গো-খাদক, স্থবাপায়ী, অধম নরপঞ্ড 
বলিয়! মনে করিতেন । তাহারা নিজের পিতাকেও প্রতারিত করিতে পারে, 
তাহাঁছিগের কার্যকলাপ-দর্শনে ভারতবাঁসীর এইরূপ ধাবণ! হইয়াছিল। 

তদানীত্কুন মহারাষ্ট্র কবি মুক্তেশ্বরের (জন্ম ১৬০৯ খুঃ) কাবোও ইংরাজ-চরিত্রের 
এইরুপ বর্ণন!ই দেখিতে পা পয়া যায় । এই ইংরাঁজ যখন ভারতবাসীর শাঁসনকর্তার 
আজম-গ্রগ্ণ করিলেন, তখন অন্থঃসারশূন্য নীতিকথার দস্তপূণ ঘোষণার দ্বারা 
এদেশের অধিবাসীকে বিস্ময় বিমুঢ় করিয়! রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দূরদর্শী 
ব্যক্তি সেই স্ময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরাজের সহিত ঘনিষ্ঠতার সুযোগ 
উপস্থিত হইলেই সংসর্গদোষে ভারতবাসীর চরিভ্রহানি ঘটিবে। লর্ড টেনমাউধ, 
(শ্তার জন শোর ) বিলাতের কন্তুপক্ষকে স্পষ্টাক্ষরেই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে, 
ভারতবর্ষে অধিক সংখায় ইউরোপীয়দিগের গতিবিধি ও ভারতবাসীর সহিত পরিচয় 
সংঘটন হইল, ভারতীয় সমাজের চরিত্রবল ও পাশ্চাত্যদিগের প্রতি তাহাদিগের 
শ্রদ্ধা হাসপ্রার্ধ হইবে | তাহার উক্তি এই, 


৪৪ গেশের কথা 
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উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষীয়দিগের হৃদয়েও এই 
ভয় অতিশয় প্রবল হুইয়াছিল। ভারতবাঁয় শিল্পীপিগের নিমিত বহুসংখ্যক 
জাহাজ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলগ্ডে গমনাগমন করিত । এ দেশের লক্করেরা এ 
সকল জাহাজের পরিচালনাকারে নিযুক্ত ছিল । সুতরাং বিলাতের জনসাধারণের 
সহিত তাহািগের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিবার পথও সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু বিলাতী 
শিক্ষা ও সভ্যতার যে মোহময় উজ্জল আদর্শ এ দেশবাসীর সমক্ষে স্থাপন করিয়া 
ইংরাজ কর্তৃপক্ষ ভার'তীয় সমাজের শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা! করিতেছিলেন, 
এই পরিচয়ে তাহ! বিফল হইবার সম্ভাবন! ঘটিয়াছিল। এই কারণে কোম্পানির 
ডিরেক্টরেরা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতীকারের জন্য- ইংবাজ চরিত্রের 
ক্থনাম রক্ষার জন্ত অবশেষে তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় লস্করের বিলাতে গমন নিষিদ্ধ 
করিতে হইল । এ বিষয়ে তীহাদিগের নিজের উক্তি এই, 
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কেশের কথা ৪১ 


ভাবার্থ-_ভারতব্ষীয় লঙ্করদ্দিগকে পোত-চালনার কাধ হইতে বিতাড়িত 
করিবার ইহাই একমাত্র কারণ নহে । আমাদিগের ( ইংরাজের ) জাতীয় চরিত্রের 
কলঙ্ক বা ধর্ম-নীতিজ্ঞানের অভাবও ইহার অন্যতম কারণ । আমাদিগের পক্ষে 
লঙ্জার কথা হইলেও ইহা সত্য যে, ভারতবর্ষায় মুসলমান নাবিকেরা এদেশে 
( ইংলগ্ডে ) আসিলে অতি বীভৎস দৃশ্ঠ তাহাদের নয়নগোচর হয়। ভারতবর্ষে 
অবস্থানকালে ইউরোপীয় চরিত্রের প্রতি তাহাদিগের যে শ্রদ্ধা ও সম্মান জন্দিয়া 
থাকে, এখানে আসিলে তাহ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় । তাহাদিগের সঙ্গে যে 
সামান্টি অর্থ থাকে, এখানকার লোকে, তাহার সমস্ত অপহরণ করিয়া লয় এবং 
হতভাগ্যঙ্িগকে বল্ত্রহীন নিরাশ্রয় অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য করে! 
তাহার পর লস্করের! স্বদেশে ফিরিয়া গেলে এই বীভৎস কাণ্ডের বিষয় সকলের নিকট 
প্রকাশ কবে। এইরূপ কলঙ্কজনক বিষয়ের প্রচার হইলে এশিয়া-নিবাসী প্রজাবৃন্দের 
চিত্তে আমাদিগের সম্বন্ধে প্রতিকূল ধারণার সঞ্চার না হইয়! থাকিতে পারে না। 
আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের 'মভত্ব বিষয়ে তাহাদিগের অনুকূল ধারণ! হইয়াছে 
বলিয়াই এ দেশে আমাদিগের শাসনকার্ধ সহজে স্ুচারুরূপে চলিতেছে । দূরদেশে 
যে শ্ল্পসংখযক সছংশকাত ইংরাঁজ বা করেন, ষ্টাহাদিগের ব্যবহারদর্শনে আমাদিগের 
প্রতি ভারতবাসীর যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাহ! যদি বিলাত ফেরৎ লক্করদিগের 
গুচারিত সংবাদের ফলে নষ্ট হইয়া যায়, যদি আমাদিগের চরিত্রের হীনতা 
তাতাদ্দিগের নিকট প্রকাশ পায়, হাহা হইলে শ্রতি বিষময় ফলের উৎপত্তি 
হইবে | 

কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তাহাদিগেব এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বনে 
ওম-প্রাণ ভারতপাসীর এক বিষয়ে বিশেষ উপকার হইয়'ছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ইংরাজ চরিত্রে অপরুষ্ঠ অংশ এরূপভাবে গোপন না করিলে ভারতবাসীর অধিকতর 
নৈতিক অবনতি সাধিত হইত, এরূপ আশঙ্কাব কারণ আছে। অঙ্গকরণ-প্রিয় 
দুর্বল ভারতবাসীর সমঙ্ষে এরূপ ভীন আদর্শ প্রকাশমান থাঁকিলে এই দেশীয় হিন্দু 
মুসলমান. সমাজের সান্বিক ভাব বু পরিমাণে অপচিত হইত। কোম্পানির 
ডিরেক্টারেরা সে অপকারের পথ কিয়ৎপরিমাণে নিরুদ্ধ করিয়া! ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা- 
ভাজন হইয়াছেন । 

সুখের বিষয়, ইংলগ্ডের ধনবৃদ্ধির স্থিত ইংরাজ চরিত্রের এই অপরুষ্টতা কিয়ৎ- 
পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে । এখন ইংরাজের আয় প্রতি জনে গড়ে বাধিক অন্যন 
৬৩০ টাকা, গড়ে প্রতভোকের সঞ্চিত ধন ৪৫*০ টাকা । স্থতরাং দারিদ্যের তীব্র 
তাড়নায় ইংলগুবাসীকে আর পূর্বের ন্যায় পদে পদে নীচতা, মিথ্যাচরণ ও অসাধুতার 
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আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাঁ। ইহার উপর শিক্ষার বিস্তারেও কিছু স্থৃফল 
ফলিয়াছে। শুনিতে পাই__ 

আমাদিগের দেশের অজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে অনেকের ধারণা যে প্রুতীচ্য সমাজে 
ুর্নীতি বড় প্রবল; এটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভূল। প্রতীচ্য সমাজের নৈতিক পবিভ্রতা ও 
আদর্শ অতি উচ্চ। যদি তাহাই না হইত, তাহা! হইলে কি প্রতীচ্য জ্রগৎ এত 
শক্তিশালী হইতে পারিত। যেখানে শক্তি, নিশ্চয় জানিতে হষ্টবে যে, তাহার 
পশ্চাতে নৈতিক মহত্ব আছে। 

“সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশের রেলে বেশ ভাল করিয়া প্যাক করিয়া" 
কোন জিনিস পাঠাঙলে পথে তাহার অর্ধেক চুরি যায়, কিন্ত বিলাতে দেখিয়াছি, 
বাঝ্স চাবি বন্ধ না করিয়াও জিনিস পাঠাইয়াও চুরি যায় নাই। স্টেশনে গিয়া 
লগেজ লইয়! মুটেদের কিংবা কেরানীবাবুদের সঙ্গে কিছুই বকাবকি করিতে হয় না। 
কেহ একবার লগেজ ওজন করিতেও বলে না।* আপনি যদি বলেন যে, আমার 
গেজ বিনা মাশুলে যাইবার যোগ্য নয়, তাহা! হইলে আপনি ওজন করাইয়া 
মাশুল দিতে পারেন 5 নতুবা অবাধে লগেজ লইয়া গাভীতে উঠিলেন। কোথাও 
টিকিট পরীক্ষা করা নাই। অনেক স্থলে ট্রাম গাড়ীতে টিকিট দিবার নিয়ম নাই, 
কণ্ডাক্টারের কাছে, সাড়া দিলেন, হইয়! গেল।”' . সপ্ভীবনী, ২৬শে চৈত্র ১৩০৯। 

সত্য হইলে, এতদপেক্ষা স্থখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইংরাজ এখন 
আমাদের রাজা, নান! নিধয়ে আমাদিগের আদর্শ স্থানীয় । ইংরাজের চরিত্র যত 
উন্নত হইবে, আমাদিগের ভ্রায় অন্থবরণ-প্রিয় প্রজার পক্ষে উহা ততই মঙ্গলকর 
হইবে । ইংরাজের গ্ায়পরায়ণততা বৃদ্ধি পাইলে, বুটিশ প্রজার সমস্ত অধিকার ও স্থথ- 
সম্পদ আমাল্র হ্প্রাপ্য হইবে । 

কোম্পানি যে ভয়ে 'এদেশীয় লঙ্করদিগের ইংলণ্ডে গমন নিষিদ্ধ করিলেন, স্‌ 
ভয় সমাক দূরীভূত হইল না । ইংরাজের সুনাম রক্ষার জন্য লঙ্করদিগের জীবিকা- 
নিবাহের উপায় বিলুপ্ত করা হইল, কিন্ত অভীষ্ট সংকল্প সুসিদ্ধ হইল না! । লর্ড 
টেনমাউের উপদেশ উপেক্ষিত হওয়ায় দলে দলে ইংরাজ এদেশে আসিতে 
লাগিলেন। ইংরাক্ত চরিত্রের যে অংশ লোক-লোচনের স্ত্রালে রাখিবার জন্য 
কতৃপক্ষ দেশীয় লঞ্রদিগের অন্্রে ধুলিমুষ্টি নিক্ষেপ কাঁরলেন, এই ঘটনায় সে অংশ 
ভারতবর্ষে আসিয়৷ আত্ম-প্রকাশ করিল ! স্বগাঁয় ঈগনবন্ধু মিত্রের “নীলদপণ” পাঠ 
করিলে '*ই অংশের স্ুম্পষ্ট চিত্র পাঠকের নেত্র সমক্ষে উত্তাসিত হইবে । 

ইংরাঁজ চরিত্রের এই শমপকৃষ্ট অংশের সংঘর্ষে আমাদিগের ব্বদেশবাসশর চরিত্র 
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কতদূর অবনতি প্রাপ্ড হইয়াছিল, তাহা নীলকরদিগের গোমস্তা ও দেশীয় 
অন্চরগণের চরিত্র আলোচনা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন ৷ রাজ্জাতির 
স্ধ্বহারে প্ররৃতি-পুঞ্জের চরিত্র কতদূর উন্নত হয়, তাহাদিগের নিকট অসদ্যবহার 
লাভ করিলে প্রজার তোষামোদ-প্রিয়তা কিরূপ বরাদ্ধ হয়, বিবিধ জদওণের 
কিরূপ হ্রাস হইতে থাকে, ইতিহাসে তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । 
স্তরাং উল্লিখিত কারণে, ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় প্রজার মানপিক 
বলের কিরূপ হানি হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বর্ণন! ন! করিলেও অন্ুমিত হইতে 
পারে। 

নীলকরদিগের অত্যাচারের দমনে বিলাতের কর্তৃপক্ষ মনোযোগী হইয়া বঙ্গদেশ- 
বাসীর সম্মুখ হইতে ইংরাজ চরিজ্রের কুৎসিত অংশের আদর্শ ক্রমশঃ অপসারিত 
করিলেন । সাত্বিকতা-প্রিয় বাঙ্গালী নরকের দৃশ্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিল! 
ইহার পর সর্বজন পৃজ্যা মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনকাল সমাগত হইল, উচ্চ 
বংশীয় সদাশয় ইংরাজগণের আগমনে দেশের নৈতিক অবনতির শ্রোত কিয়ৎ" 
পরিমাণে প্রতিরুদ্ধ হইল । কিন্তু দীর্ঘকাল অসৎসংসর্গে ধাপন করিলে জতসঙ্গ-লাভ 
করিয়াও লোকে সহজে বিশেষ ট্পকৃত হয় না। আমাদিগের অবস্থা এক্ষণে 
অতনকাংশে সেইরূপ হইয়াছে ইংরাজের কতিপয় জাতিগত দোষের বিষয় 
ইতঃপূর্বে (৩য় পৃঃ) উল্লিখিত হইয়াছে । সেই সকল দোষের মধ্যে ইংরাজের 
সহবাস-গুণে বিলাসিত।, অহঙ্কার ও আত্মস্থখ-পরায়ণতা প্রভৃতি দোষ আমাদিগের 
মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন । ইংরাজের প্রণীত বিধি- 
ব্যবস্থার ( আইন-কাছনের ) দোষে এদেশের ধর্মাধিকরণ ! আদালত ) মিথ্যাচারের 
লীল'ক্ষেত্র হইয়াছে । সেকালে পঞ্চায়েতের বিচারে মিথ্যাচারের এরূপ প্রাদুর্ভাব 
ছিল না। এক দিকে অবস্থাভিজ্ঞ স্থানীয় পঞ্চায়েতের সমন্ষে মিথ্যা কথা বলিয়া 
অব্যাহতিলা'ভ ও জমাজে সম্মান রক্ষা করা যেমন স্থসাধা ছিল না, অপর দিকে 
সেইরূপ আইনের কুটতর্কের আশ্রয়ে প্রকৃত তথ্য উপেক্ষিত হইত না। এখন 
দেশের সবত্র পাশ্চাত্য-রীতি-জম্মত ধর্মাধিকরণ প্রতিক্নিত হওয়ায় মিথ্যাচার এদেশে 
সমধিক আধিপত্য-লাভ করিয়াছে । 

ইংরাজের প্রেন্টিজ বা সম্মানের গায়ে ভারতবাসীর ধর্মবুদ্ধিতে দ্বিধাতাব উপস্থিত 
হইয়াছে । এদেশে শ্বেতাঙ্গদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাঞ্ত হওয়ায় নানা সুত্রে 
দেশবাসীর সহিত তীহাদিগের সংঘর্ষ ঘটিবার সম্ভাবন! বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই 
সংঘর্ষ-নুত্রে ভারতবাসী অহরহঃ দেখিতেছে যে, রাজজাতির সম্মান-রক্ষার ব্যপদেশে 
আমাদের ন্যায়-বিচারপ্রান্তির পথ প্রতি পদেই রুদ্ধ হইয়া যায়। সত্যের বিধান 
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লঙ্ঘিত হয়, ধর্ম উপহত হয়েন। পাপিষ্ঠ শ্বেতা আসামীকে রক্ষা করিবার জন্য 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্যস্ত অধর্মের আশ্রয় গ্রহণে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ 
করেন না। পরজ্ত এইরূপে ধাহারা সত্যপথ লঙ্ঘন করেন, তীহাদ্দিগের অচিরে 
পদ্দোন্নতি ও সম্মান বৃদ্ধি হয়, ছাঁপরা ও নোয়াখালির পেনেল-বিপ্রবে লোকে তাহা 
দেখিয়াছে। কেপকলোনি প্রভৃতি ইংরাজ উপনিবেশে ভারতব্ধাঁয় সন্ত্ান্ত ব্যক্তিরও 
ফুটপাথে গমন নিষিদ্ধ, যানারোহণে ভ্রমণ দণ্ডার্হ__ইতাদি সংবাদ আজকাল 
সাপ্তাতিকপত্ররের সাহায্যে প্রায়ই দেশের অসংখ্য লোকের কর্ণগোচর হয়। 
পক্ষান্তরে ভারতবাসী ইহাঁও নিত্য দেখিতে পায় যে, ইংরাজেরই ধর্মশাক্্র-ব্যাখ্যাতার 
এদেশবাসীকে মানবমাত্রের ভাতৃত্ব ও ঈশ্বরের পিতৃত্বযূলক সাম্যবাদ শিক্ষা দিবার 
নিমিত্ত যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করেন, শ্ব-জাতীয়দিগকে নেটিবের সহিত ভ্রাতৃত্ব বা 
সমতা শিখাইবার জন্য তাঁভাঁর শতাংশের একাঁংশও প্রকাশ কবেন না। সর্বদা 
সর্বত্র এইরূপ বিসদ্রশ ব্যবহার এ দুষ্ঠ নয়নগোচর হইলে অন্ুকরণপ্রিয় পরাধীন 
জাতির নিতা ধর্মে আস্ক! বৃদ্ধি পায় না, চবিভ্র উন্নত ভয় না_এ কথা বিজ্ঞ বাক্তি- 
মাত্রেই স্বীকার করেন । ইংরাঁজ চরিত্রের এই সকল দোষের সংশ্রবে আমাদিগের 
চরিত্রের যে অবনত্তি সাধিত হইতেছে, স্থকলি ও চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত রবীন্দনাথ 
ঠাকুব তাহা 'এইরূপে বাক্ত করিয়াছেন, 

“ইহাতে ( ইংরাজের বিসদশ বাবারে ) আমাদের শিক্ষাদাতাদের ইষ্ট বা অনিষ্ট 
কি হইতেছে, তাভা লইয়৷ ছুশিস্তাগস্ত হইবাব প্রয়োজন দেখি না। ভয়ের কারণ 
'এই যে, আমাদের মন হইতে কন ধর্মে নিশ্বাস 'শিখিল. ও জত্যের আদর্শ বিরত 
হইয়ী যাইতেছে! আধরাও প্রয়োজনকে সকলের উচ্চে স্থান দিতে উদ্াত 
হইয়াছি। আমবাও বুঝিত্তেছি, 'পোলিটিক্যাল উদ্দেখ্ট সাধনে ধর্সবৃদ্ধিতে দ্িধা 
অনুভব করা অনাবশ্বাক । অপমানের দ্বারা যে শিক্ষ! অস্থিমজ্জার মধ্যে প্রবেশ 
করে, সে শিক্ষার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিব কি করিয়া? অতএব ইচ্ছা 
করি, না করি, লিলাত আমাদিগকে ঠেসিয়৷ ধরিয়া! সে সকল শিক্ষা! দিতেছে, তাহা 
গলাধঃকরণ করিত্তেই হইবে । 

“আমর! আজকাল-**--স্বার্থপরতাকেই**সভ্যতার একটিমাত্র মুকুটমণি'-.**" 
বলিয়া ধরিয়া ল্ইয়াছি।***.. ধে|কানদাঁরীর মিথ্যা বিদেশের দৃষ্টান্ত হইতে গ্রতিদিন 
গ্রহণ করিতেছি । আমরা টাকাকে মনুষ্যত্বের চেয়ে বড় এবং ক্ষমতাকে মঙ্গল 
ব্রতাচরণের চেয়ে শ্রেয় বলিয়া জানিয়াছি, তাই এতকাল যে স্বাভাবিক নিয়মে 
আমাদেব দেশে লোৌকহিতকর কর্ম ঘরে ঘবে অনুষ্ঠিত হইতেছিল,"তাতা হঠাৎ বন্ধ 
ভইয়! গেছে । শিশুকাল হইতে বিদেশীকে একমাত্র গুরু বলিয়! মানা অভ্যাস 
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হওয়াতে তাহাদের কথাকে £ বেদবাক্য বলিয়া স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন 
হইয়াছি।” ( বঙ্গদর্শন ১৩০১ সাল )। 

মাদকপেবনে মানসিক শক্তির কিরূপ হ্রাস হয়, চরিত্রবলের কিরূপ হানি হয়, 
তাহা কাহারও অবিদিত নহে । কিন্তু আমাদের অর্থলুৰ্ধ গবনমেন্ট দেশবাসীকে 
মাদক-সেবী করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ব করিতেছেন । আফিমের চাষে এদেশবাসী 
কৃষকের কখনই বিশেষ অন্করাগ ছিল না, বরং অনেকে সে বিষয়ে যথোচিত বিরাগ- 
প্রদর্শন করিত। কিন্তু গবর্নমেপ্ট দরিদ্র কষকদিগকে টাকা দাঁদন ও অন্ত প্রলোভনে 
মুগ্ধ করিয়া আফিমের চাষে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট 
ম্তার সিসিল বিঙন বিলাতের ফাহইন্যা্গ কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে 
বলিয়াছিলেন যে;_ 
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অথাৎ অহিফেন-সেবনে প্রজার চরিত্রবল বিনষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় গবনমেপ্ট 
সম্ভবতঃ কখনই এই লাভজনক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না! 

বলা বাহুল্য, শ্বেতাঙ্গ সিবিলিয়ান পোষণে অজন্্র অর্থ ব্যয় করিয়া রাজকোষ 
শৃন্ত না করিলে গবনমেপ্টকে এই দুর্নীতির পৃষ্টপোষণ করিতে হইত না। 

রুষকিগকে টাক! দান করিয়াই গবনমেপ্ট ক্ষান্ত হন নাই। এদেশবাসী 
যুবকদিগের যাহাতে অহিফেনে আসক্তি জন্মে, তাহারও জন্য অতি গহিত উপায় 
অবলম্বিত হইয়াছিল । ব্রন্মদেশের ভূতপূর্ব সহকারী কমিশনার মিঃ হাইড বলেন, 
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এজেপ্ট নিযুক্ত করিয়া অহিফেনের প্রচার বুদ্ধির জন্ত বঙ্গদেশে যথারীতি চেষ্টা 
হইয়াছিল। তরুণ যুবকদিগের যাহাতে অহিফেন সেবনে আসক্তি জন্মে, তাহার 
জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। 

হাইও মহোদয় এই চেষ্টার যে পরিচয় প্রদ্দান করিয়াছেন, তাহা এইরূপ, 
গ্রামে গ্রামে প্রথমে আফিমের দোকান খোলা হইল। তাহার পর গল্লীবাসী 
যুবকদিগকে দোকানে ভাকিয়! বিনামূল্যে অহিফেন-বিতরণের ব্যবস্থা করা হইল। 
কিছুদিন পরে যখন হতভাগ্যদিগের অহিফেন সেবনে অভ্যাস জন্মিল, তখন অতি 
অল্পমূল্যে এই বিষ বিক্রীত হইতে লাগিল। ক্রমে যে পরিমাণে যুবকদিগের নেশা 
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বাড়িতে লাগিল, গবনমেন্ট সেই পরিমাণে উার মূল্য বুদ্ধি করিতে লাগিলেন । 
এইরীপে কিছুদিনের মধ্যে দেশের নানা স্থানে অহিফেনের প্রচার বাড়িল,-_পল্লীবাসী 
যুবকদল আফিমখোঁর হইয়। উঠায় পশুব অধম হইল । 

যে স্থুরা এদেশে লোকের “অপেয়” ও “অস্পশ্ত” ছিল, তাহার শ্রোতে 
আক্তকাল সমাজ ভাসিয়া যাইতেছে । যে ঘ্বণিত উপায়ে এদেশে আফিমের 
কাটুতি বাড়ান হইল, যদের কান্তি বাঁড়াইবার জন্যও যে প্রথমে সেই নিন্দনীয় 
উপায়ই অবলঙ্গিত হইয়াছিল, স্তার সিশিল বিভন এ কথা বিলাতে গিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন । প্রতিবত্সর মদে কাটুতি না৷ বাঁড়াইতে পারিলে কলেরর ও ডেপুটি 
কালক্টরদিগকে গরকাশ্ঠভাবে তিরস্কার করা হইত, বঙ্গীয় রেভিনিউ বোর্ডের পুরাতন 
বিপো্ট অমৃভ পাঠ করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । রাজহ-বৃদ্ধির আশায় 
কতৃপক্ষ শঞ্জাবে সুরার প্রচলন-বিষয়ে একপ আগ্রাতিশয় প্রকাশ বেন যে, 
তাহাতে বিপবাত ফলের উৎপত্তি হইল! বনুপ্রদেশ সুরার বিষময় পরিণামে 
জনশূন্য ভ'ওয়াঘ সরকারি রাক্তস্ক কমিয়া গেল। "৪ বিষয়ে পাঞ্জাবেব তদানীস্তন 
ছোটলাট স্তার ডোনাল্ড ম্যাকলিয়ডের উক্তি এই, 
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এখনও আবগারি বিভাগের আয় বাড়াইবার জন্য--ভাবতীয় সমাজের 
চরিভ্রবল হরণ করিবার জন্ত-_কর্তপক্ষের যত্তের ক্রুটি নাই। সরকারি রিপোর্টে 
দষ্টপাত করিলে উপলদ্ধ হয় যে, প্রতিব্সরই মাদকদ্রব্যের বিক্রয় বুদ্ধি পাইতেছে ! 
আবগারির আয় বাড়াইতে কর্তৃপক্ষের যেরূপ যত্ু, দেশে স্থশিক্ষার বিস্তারে সেরূপ 
যত্ু নাই, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আরকি ভইতে পারে! স্থসভ্য ইংরাজেব 
এই বিসদুশ কাধ-নীতির ফল কিঝূপ ভীষণ হইযাছে, মিঃ কস্ট মহোদয় পশ্চাল্লিথিত 
বণনায় ভাতা হনযত্ত করিয়াছেন_ 

4৯5 10 0175. 0270078115108 160০0 01 ০ 50790001013 026 
51381801061 01 0176 090156। 5৮2 108৮0 70155615160 00 05 0102 20095 
66210] 5917099180012 ০£ 885 £9561050 ৮5 ১0016 2180 10106108- 
6৫ ৮5 0900021], .... 000106০0752 04 ০05007101৮615 6ম 
6815 6 5000620 10 90250051706 10826561০04 0010380110655 8150 
10075050065 11856 05 1580016১200 57050103010 20 155 01506 


দেশের কথা ৪৭ 


1021015 0£ 00101215) 0151621505, 2180 68156110090. 8৬০] 
09056 11] 0661] 5০৩ 00৪6 10 15 10700058112 180৮/-8-089ঃ 
0০ 13100 ৪) 10186501079) "৮৮ 001 15016 9590০00 0৫19 2.0 
£09৮2108116180 8180 50008901017 65105 00121812002 23801৮25 
০16৬০] 11010181905) 1100510905 508:0005. 0 1090 021) 01050 
21)090102, ঢ017206]]5 8 ৬605] 10101208156 5৪5 85 £০9090 %5 ৪. 001). 
70052001805 0502,202 1560659881:5, ২০৬ 1001905 £০ 1010 0001587)£ 
৪000 190 17910006106 10250561 ড/1]] 16150 [00155 ৬/101)000 15০11)6 
1815020 1010061:05 11 012056.........,.,০, 


০ 212 01715 00 591010916 001172ড7/ [01০৬11)065 101) 001 010. 
1070 0106 16506120195 8০001657201] 1)21০ 002 0600121১9৮6 
1080 11006 01 0:18 910 89৬০1010091) 8100 2৫00০901079, 216 
০010791901615% 001)60] 2150 101,250) 006 00011190101 ০০০০91085 
ভ9152 2180 /9152) 25 500 06556180 10৬/2] 8230.10 278 00 00 
010 1909956551075 01 081011017 2770 1৬12.018.5. 


ভারতবর্ষে ইংরাজ যে শাসন-নীতি, অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে দেশবাসীর 
চরিত্র গিন দিন হীন হইবে, স্তার জন শোর ও ক্যান্থেল মহোদয়ের এই ভবিম্তদ্ধাণী 
সফল হইয়াছে । অপেক্ষার্কৃত অল্জদিনের মধ্যেই বুটিশ শাসনে ভারতবাসীর 
স্বাভাবিক সত্যপ্রিয়তা ও সাধুত! অপহৃত হইয়াছে। প্রতারণা, কপটতা, ও 
[মথ্যাবাদদ ভারতীয় সমাজে বিশে প্রশ্রয়লাভ করিয়াছে । প্রত্যেক ভারতবাসীই 
এখন বলে, আজকালকার দ্দিনে ভাল লোক পাওয়া অসম্ভব । আমারদিগের আইনে 
শাসনে ও শিক্ষায় ভারতবাঁসীকে ধৃত, অধামিক ও মামলাবাঁজ করিয়া তুলিয়াছে। 
এখন কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না। পৃবে লোকের মুখের কথা দলিলের স্তায় 
অটল বলিয়া বিবেচিত হইত ; পরে দলিল বিশ্বাসের আধার হইল । এখন দলিলেও 
কেহ বিশ্বাস করে না। কোনও বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিই আর স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক ন! 
পাইলে টাকা ধাঁর দিতে অগ্রসর হয় না। যে সকল অঞ্চলে ইংরাজ শাসন ও 
শিক্ষা বন্ধমূল হয় নাই, সে সকল অঞ্চলে সাধুতা ও সত্যপ্রিয়তার নিদর্শন এখনও 
পাওয়া! যায়--নববিজিত পঞ্জাবের সহিত বহগদেশ ও মাদ্রাজ প্রদেশের লোকের 
তুলনা করিলেই এ কথা বুঝিতে পার! যাইবে । 


হায়! কোথায় সুসভ্য ইংরাজের সংসর্গে ভারতবাসীর চরিক্র দিন দিন উন্নত 
হইবে, না ক্রমেই তাহার অবনতি ঘটিতেছে। দীর্ঘকালের মুসলমান শাসনেও 
ভারতীয় সমাজের যে চরিত্রগত অবনতি ঘটে নাই, স্বল্প দিনের ইংরাঁজ শাসনে 
তাহাই ঘটিশ, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নছে। ইংরাজের বর্তমান ফোষ- 


৪৮ দেশের কথা 


বন্ছল শাঁসননীতির পরিবর্তন না ঘটিলে এই চরিত্রাবনতির স্রোত ক্রমেই বেগশালী 
হইবে, সঙ্গেহ নাই। 

ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটিবার আর একটি কারণের বিষয়ে 
জাতীয় মহাসমিতির দশম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ আলফ্রেড ওয়েব মহোদয় 
আলোচন। করিয়াছেন । তিনি বলেন_- 


[1619 হড £00৬/106 ০0151000 01380 0152.500118 ০018590001)065 
00090 9001361 ০017 18051 19501 0010 [021:515001)6 ৮1115020108 01 
[01917 01081200615, [1020 190৮7 9001) 51119090100 1085 
01:20 10 059 0040117065 60110170600] 05021: 0900155 109 £21] 
8100 1021176 19519015911018 101: 12081) ৪. 1)1020105 19855986 11) ০0] 
11150015 ,.,,১98801802 760116 276 201701172110) 56775507610 0786 
1629187,£ £0/০0705 61611) 01 67617 12165. 


ভারতবাসীর চরিত্রের অনবরত কৃৎ্সার বিষময় ফল, শীত হউক বিলম্বে হউক, 
একদিন অবশ্যই ফলিবে আমার এইরূপ বিশ্বাস দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে। ঈদৃশ 
কুৎসায় আমাদিগের (আইরিশদিগের) কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে তাহা আমি জানি । 
ইহাতে আমাদের অনেক সদ্প্তণ বিনষ্ট হইয়াছে! এইরূপ নিন্দাবাদে আমাদের 
জাতীয় ইতিহাসে অনেক ঘটনা বীভৎস ভাব ধারণ করিয়াছে । রাজ-জাতির কৃত 
নিন্দা ও স্তৃতিতে পরাধীন জাতির চরিত্রে অতি সহজে ভাবাস্তুর উপস্থিত হয়া 
থাঁকে। 

মহাভারতীয় উপাখ্যানে কথিত হইয়াছে যে, কর্ণকে হীনবল করিবার নিমিত্ত 
তীয় সারথি পাগুব-হিতৈষী মদ্ররাজ শল্য তাহার বহুল নিন্দা করিয়াছিলেন । 
রাজ-জাতির মুখে অহরহঃ আত্ম-নিন্দা শ্রবণ করিলে সাধারণতঃ সকলেরই 
আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় ও আপনাকে অকর্মণ্য হীনশক্তি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। এই 
্ান্তি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ক্রমশঃ বুদ্ধিভ্রংশ ও চরিত্রবলের হানি হইতে থাকে । 
এই কারণেই শ্বজাতি-নি্দা শ্রবণ করা পাঁপ-_অর্থাৎ অবনতিকর বলিয়া উক্ত 
হইয়াছে। ইংরাজের নিন্দায় আইরিশ জাতির চরিত্রের যথেষ্ট অবনতি সাধিত 
হইয়াছে। তাই ভারতবাসীর প্রতি ইবদেশিক রাজ-জাতির নিন্দাবর্ষণ দেখিয়ে 
সহায় ওয়েব মহোদয় উপরি উদ্ধত মন্তব্য প্রকাশপূর্বক আমাদিগকে সাবধান 
করিয়া দিয়াছেন। 

আত্মশক্তির প্রতি ভারতবাসীর ষাহাতে বিশ্বাসের লাবব হয় তাহার উদ্দেন্তে 
অনেক রাজপুরুষ এদেশের লোক-চরিত্রের নিন্দা করিয়া থাকেন। উচ্চ বেতনের 
পদসমূহে যাহাতে ভারত-সস্তানের পরিবর্তে অধিকসংখ্যায় স্বর্জাতীয়েরই নিয়োগ 


দেশের কথা ৪৯ 


হয় তছুদেশ্টেও অনেক স্থচতুর ইংরাজ আমাদিগের চরিত্রে দোষারোপ করিতে 
অগ্রসর হইয়া থাকেন। 00. 06 [785 01 00০ :001:6 নামক পুস্তকে 
একজন রাজপুরুষ লিখিয়াছেন-_ 


71062805501 10019, 11106 006 206) 15 26 1015 0650 1 
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ভারতবর্ষের অধিবাসীরা পুচ্ছহীন মর্কটের মত বাল্যকালে কিছু ভাল থাকে, 
কিন্তু বয়োবুদ্ধির সহিত তাহাদের চরিজ্রের ক্রমশঃ অবনতি আর্ত হয় । 

একজন ইংরাজ জেনারেল, অল্পদিন পূর্বে এদেশবাসীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা 
উচিত, তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন,_- 
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সৌভাগ্যের বিষয় ইহাদিগের কত নিন্দা সকল সময়ে এদেশবাসী জনসাধারণের 
কর্ণগোচর হয় না। পক্ষান্তরে ন্বনেক সন্ধদয় রাজপুরুষ ভারতবাসীর চরিজ্রের 
যথোচিত প্রশংসাও করিয়াছেন । আমাদের জাতীয় চরিত্রের হীনতা গ্রদর্শনকার্ষে 
ুষ্ট-শিল্পা মিশনবি মহাঁশয়দিগেরই সমধিক আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয় এবং ইহাদিগেরই 
কুহকপূর্ণ বাক্যে আমাদের €েশের অনেক সরলচিত্ত শিক্ষিত বাক্তিও ভ্রাস্তিপন্কে 
নিমগ্ন হইয়া থাকেন। হিশুসমাঞজের উপরেই ইহাদের আক্রমণবেগ কিছু প্রবল। 
প্চর্চ কোয়টালি রিভিউ” পত্রে জনৈক রেভারেগু ( ভক্তিভাজন ) মিশনরি কিছু- 
দিন পূর্বে লিখিয়াছিলেন,_ 

[1096 006 [30100715 95 ৪2 1905 215 00101021015 রি [71095 
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এই পাপপূর্ণী পৃথিবীতে বোধ হয় হিন্দু জাতিই সর্বাপেক্ষা ছুর্নীতিপরায়ণ, 
বিশ্বাসঘাতক ও ধূর্ত, ইহ! সকলেই স্বীকার করিবেন । 

এই নিন্দার মধ্যে বোধ হয় একটু অসম্পূর্ণতা রহিয় গিয়াছিল। তাই একটি 
কোমল-হৃদয়! মিশনরি মহিল! গত ১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসের 95150101 (সাস্ত্ী) 
পত্রে লেখনীধারণ করিয়া অন্কুগ্রহপূর্বক সে অসম্পূর্ণতা৷ দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
এই মহিল! ইংলপ্ীয় বিশ্ব-মুহৃদ-সমাজে (9110151) 01)11915019015 500156165) 
বিশেষ জন্মাগিতা । ইনি বলিয়াছেন, _ 

21000150015 11000017 015568111290 10000 ৫, ৪5966100, 
দেশের কথা-৪ 


রঃ দেশের কথা 


স্বটিকাকারে ঘনীকত অপবিভ্রতা ও হিন্দুধর্ম একই পদার্থ। 

মুসলমান বা জাপানী সমাজে ষে অপবিভ্রতা বা বিশ্বাসঘাতকাদি দোষের 
লেশমান্র নাই তীহার্দিগের ধর্ম যে মিশনরিদ্দিগের মতে খুষ্ট ধর্মের ন্যায় “নিরবচ্ছিন্ন 
পবিব্রতাঁয় ও সার সত্যে পরিপূর্ণ” তাহা নহে । তথাপি তাহাদিগের শিন্দাবাদে 
মিশনরি মহাশয়দের তাদৃশ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। জাপান ও পারন্ত 
স্বাধীন দেশ বলিয়া সেখানে এই খৃষ্ট-শিহাগণ বহু পরিমাণে বাক্সংযম করিয়া থাকেন। 
চীন ও জাপানে একই ধর্ম গ্রচলিত ; কিন্ত চীনদেশে মিশনরিদের যেরূপ উচ্চ ক 
শ্রুত হওয়া! যায়, জাপানে সেরূপ নহে । কারণ, চীন দুর্বল আর জাপান প্রবল। 
ভারতবাসী মুসলমান পরাধীন হইলেও তাহাদিগের তেজন্থিতা সামান্য নহে। 

শুনিতে 'পাই, মিশনরি মহাশয়েরা এদেশবাসী নর-নারীর চরিত্রে ধর্মভীরুতার 
অভাব।ও কুসংস্কারের প্রাবল্য দর্শনে বিশেষ চিস্তিত। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে যখন 
দাসত্প্রথ। গ্রচলিত ছিল, তখন ইহারা বাইবেলের দোহাই দিয় সেই ঘোরতর 
নি্টর প্রথার সমর্থন করিতেন ! ইউরোপে যখন দর্শম-বিজ্ঞানের প্রথম চর্চা আরম 
হয়, তখন এই সৃসংস্কারসম্পন্ন খুষ্টীয় যাজকসম্প্রদায় রাজশক্তির সাহায্যে জ্ঞানের 
পথ কণ্টকিত ও স্বাধান চিন্তার দ্বার অবরুদ্ধ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
ইহাদিগেরই জন্ত ইউরোপের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, চিতার অনলে দার্শনিক ও 
তত্বান্ুসন্ধানীদিগের ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভন্্ীভূত হইয়াছিল; ইতিহাস এ কথার অগ্াপি 
সাক্ষ্দ্ান করিতেছে । কিন্তু পুরাতন কথার আলোচন! ছাড়িয়া দিয়া যদি 
ইহাগিগের বর্তমান কার্ধপ্রণালীর প্রতি মনোনিবেশ করা যায়, তাহা হইলেও 
ইহাদিগের উদ্দেশ্তের সাধুতায় সংশয় জন্মে । যে বৈরাগা, শাস্তি, পাপভীরুতা * 
স্বার্থত্যাগ যীশু খুষ্টের প্রধান শিক্ষা বলিয়া হারা আমাদিগের নিকট গৌরবে 
প্রকাশ করিয়। থাকেন, তাহাদিগের স্বদেশে তাহার একাস্ত অভাব দেখিয়াও ই'হারা 
বিন্দুমাত্র উছ্ছেগ প্রকাশ করেন না। মিঃ এ. আর. ওয়ালেস প্রণীত 7১6 
ভ/ ০6160] 06091 নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই» 
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ভাবার্থ__সমগ্র ভূমগুল 'ছয়টি প্রধান রাজশক্তির দ্যুতক্রীড়ার ক্ষেত্রে পরিণত 
হইয়াছে। জুয়াখেলায় যেমন ব্যক্তিবিশেষের (নৈতিক অবনতি সাধিত হয়, 
অত্যধিক সাত্রাজ্য-লিপ্পাঁয় সেইরূপ রাজশক্ির অধোগতি ঘটিয়! থাকে । এসিয়া ও 
আফ্রিকা খণ্ডে ইহার্দিগের কিরূপ স্বার্থ-সংগ্রাম চলিতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত কর। 
দেখিবে, আপনাদিগের ইঠ্টসিদ্ধির জন্য ইহারা লক্ষ লক্ষ লোককে দাসত্বশঙ্খলে বন্ধ 
করিতেছে । নৃতন শাসকদিগের হুখ-্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য হতভাগ্য বিজিতর্দিগকে 
আপনার্দিগের শোণিত-দান করিতে হইতেছে । ভবিষ্কৎ ইতিহাস-লেখকগণ অবশ্ঠই 
বলিবেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে আমরা যাহা লাভ 
করিয়াছি, ধর্মের চক্ষে, সমাজের চক্ষে আমরা তাহা গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । 
খুষটধর্মের দিক দিয়া দেখিলে এই সকল কাণ্ড কি ভয়াবহ প্রহসন বলিয়! বোধ হয় । 
প্রকৃত খৃষ্ট ধর্মানুমোদিত একটিও ন্পার্ধ অন্থিত হইতেছে না; _প্ররুত বদান্ততা, 
অগকারীর প্রতি ক্ষমা অত্যাচার পীড়িতদের সহায়তা--এ সকলের কিছুই পরিদৃ্ট 
হইতেছে না। 


যে স্বার্থপরতা হইতে সকল প্রকার অধর্মের উৎপত্ভি হয়, যাহার অনিষ্টকর 
পরিণামপরম্পর! সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,__- 


“সঙ্গাৎ নংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে | 
ক্রোধাত্তবতি সম্মোহঃ সম্মোহাঁৎ স্থৃতিবিভ্রমঃ | 
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশে বুদ্ধিনাশাং প্রণশ্যতি ॥” 
সেই স্বার্থপরত! পাশ্চাত্যসমাজে কিরূপ প্রবলতালাভ করিয়াছে, তংসম্বদ্ধ 
অধ্যাপক ল্যাড (60155501180, 1.1.) তাহার 20191 2180 
চ২611819045 01519 নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,_ 
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৫২ দেশের কথা 


বিষয় (কর্মে, রাজনীতিক্ষেত্রে, পারিবারিক ব্যাপারে, ধর্মমন্দিরে, স্বদেশীয় 
ও আস্তর্জাতিক সন্বন্ধ-বিচার-স্থলে সর্বত্রই প্রকৃত ধর্ম ও স্ুুনীতিমূলক ভাবের সহিত 
অদম্য দ্বার্থলালসার ঘোর সংগ্রাম চলিতেছে । খুষ্টধর্মান্ুশাসিত সমাজ-নিচয়ে 
সর্বত্র ওদ্বত্যের দু্ষণীয় ভাবটাই আজকাল প্রাধান্য-লাভ করিয়াছে। যেন জগদীশ্বরের 
হত্তে মানবকে শাসন করিবার আর কোনও ক্ষমতাই অবশিষ্ট নাই এইরূপ ভাব 
প্রবল হইয়াছে এই দূষণীয় ভাবের বশীভূত হইয়াই সকলে কার্য করিতেছে। 

ইংলভীয় রমণী-সমাজের নিয়স্তরে পান-দোষের কিরূপ প্রাবল্য ঘটিয়াছে, 
তৎসম্বন্ধে ম্যাধেন্টারের মহিলা ইন্সপেক্টর কুমারী ফ্রাঙ্গিস জেনেটি গিতবর্ষের বাধিক 
রিপোর্টে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার একাংশ এই, 
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ফলতঃ পাশ্চাত্য-সমাজ যেরূপ ঘোর অধর্ষের গভীর পন্কে নিমগ্ন হইয়া মনুষ্যত্বের 
নামে কলম্ক-কাঁলিম।! লেপন করিতেছে, তাহাতে ইউরোপ থখণ্ডেই এক্ষণে লক্ষ লক্ষ 
কোটি কোটি ধর্ম-গ্রচারকের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়৷ উঠিয়াছে। ধর্ম-প্রচারকের 
পক্ষে ইদানীং ইউরোপের স্তায় কার্ষক্ষেত্র পৃথিবীর আর কোথাও নাই। পাশ্চাত্য 
সমাজে যাহাতে স্থনীতির সঞ্চার হয়, পাপানলে দহামান প্রাণিকুলের হৃদয়ে যাহাতে 
ধর্মামৃত সেচিত হয়, প্রত্যেক ধামিকের এখন তাহাই প্রধান কর্তব্য। কিন্তু 
আমাদের পাদ্‌রি মহাশয়দিগের সে দিকে আদৌ দৃষ্টিপাত হয় না কেন? যাহারা 
স্বদেশীয় সমাজের পাপ-ক্ষয়কাথে নিরত থাকিয়! ভগ্র-মনোরথ হইতেছেন, তাহা- 
দিগের সহায়তায় অগ্রসর না হয়! ইহার! ভারতবর্ষের স্ায় দূর দেশে আগমন, 
এখানকার ভাষায় ব্যুখ্পত্তিলাভ ও অন্রত্য অজ্ঞাত-চরিত্র নরনারীর চরিত্রসংশোধনের 
অরম-স্বীকারে অধ্যবসায় প্রকাশ করেন, ইহাও কি সামান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে? 
গৃহ-সংস্কার অপেক্ষা! পরচ্ছিদ্রান্বেষণ ও পরোপদেশে পাত্ডিত্য-প্রকাশ সহজসাধ্য 
হইতে পারে, কিন্ত প্রসংশশীয় নহে। 

ইহাদিগের অনুগ্রহে হিন্দু-মুসলমানকে পথে ঘাটে স্বধর্মের ঘ্বদেশীয় সমাজের ও 
স্বকীয় পূর্বপুরুষগণের কঠোর-নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া পরিস্তৃপ্তি লাভ করিতে হয়, 
বাইবেল-বণিত সর্প ও মনুয্তের কথোপকথন, গর্তের দেব-দুত-দর্শন, শুকরের 


দেশের কথ! ৫৩ 


ভূতাবেশ প্রভৃতি উপন্াসে বিশ্বীস-স্থাপন করিতে অসমর্থ হইলে “মূর্খ” ও 
“কুসংস্কারাচ্ছন্ন” প্রভৃতি শ্রুতিহ্থখকর বিশেষণে আপ্যায়িত হইতে হয়। ভারত- 
বাসীর অস্তঃপুরে প্রবেশের জন্য জেনানা মিশনের হৃষ্টি করিয়া ইহারা যে অনর্থ 
ঘটাইতেছেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নহে । 

ভেদদনীতি-কৌশলে ইহা্িগের নৈপুণ্য কুটিল রাজনীতি-বিশারদগণেরও 
অন্থকরণীয়। ইহার! বলেন,-_“শ্বেতাঙ্গদিগের মধ্যে অনেকে নেটিব্দিগের প্রতি 
ঘ্বণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহা! ছুঃখের বিষয় বটে; কিন্তু ব্রাহ্মণের অপর জাতি- 
দিগের সম্বন্ধে হৃদয়ে যেপ্রকার ঘ্বণ! পোষণ করেন নেটিবের প্রতি শ্বেতাঙ্গের ঘ্বুণ| 
তাহার তুলনায় অতি জামান্য। ফলতঃ জাতি-ভেদের জন্যই ভারতবর্ষের বর্তমান 
পরাধীনতা ঘটিয়াছে।” বিগত ৭ শত বৎসরের মধ্যে ভারতের সিংহাসন লইয়া 
হিন্দুমুসলমানে যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহার কয়টিতে জাতিভেদের জন্ত 
হিন্দুগণ পরাজিত হইয়াছিলেন, পলাশীর যুদ্ধেই বা জাতিভেদ কতদূর স্বীয় প্রভাব 
বিস্তার করিয়াছিল, তাহা ইহারা নির্দেশে করিতে অগ্রসর হন না । সেকালে 
আপাতদৃশ্তমান বৈষম্য-বাদ সত্বেও পল্লীগ্রামে শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সন্তাব ছিল, 
ব্রাহ্মণের মুখেরও “কামার দাদা” “কুমার খুড়ো” প্রভৃতি আত্মীয়তা-ছচক সন্বোধন 
সধত্র শ্রুত হইত; এখন মৌখিক সংম্যবাদের প্রচার বাঁড়িলে€ সে প্রাচীন ঘনিষ্ঠতা 
বিলুপ্ত ভইয়াছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতে দুরত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ কথা কি অস্বীকার 
করিতে পার৷ যায়? 

ষীন্ত খুষ্ট জগতে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু সেই 
স্থুপমাচারে প্রচার-কাধে প্রবৃত্ত হইয়া এই পাদরী মহাশয়ের নিরম্তর পর-ধর্মের 
তীব্রতম নিন্দার দ্বারা শান্তিপূর্ণ দেশে অশান্তির অগ্রি প্রজ্বলিত করিয়া থাকেন, 
ইহা কাহারও অবিছিত নহে । এদেশে যখন ইংরাজেরা রাজনীতিক প্রয়োজনে 
ম্যায় ও ধর্ম পদর্দলিত করিতে থাকেন, তখন সেই পাপ-কার্ধের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ 
হইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিতে ইহাদিগের সাহসে কুলায় না। অথচ ভারতবাসীর 
নৈতিক সাহসের অভাব জঙ্বন্ধে বন্তৃত৷ করিবার সময় ইহাদদিগের অসীম উৎসাহ 
প্রকাশ পায়। 

ইহাঁব কারণ কি? মিশনরি চরিত্রে এইরূপ বিসদৃশ ভাবের প্রাধান্য লক্ষিত 
হয় কেন উত্তরে মিঃ আলফ্রেড ওয়েব বলেন, 
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৫৪ দেশের কথা 


10195101017 21766010156 61015 15 80201601775 2081:2170 2. 661006105 
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অধুনা বিদেশে গিয়! ধর্মপ্রচারের ব্যবসায় সহস্র সহমত লোকের জীবিকা” 
নির্বাহের উপায়ন্বরূপ হুইয়াছে। এই ব্যবসায়ে আশ্রয়হীন যুবকযুবতীদিগের 
পরিণীত হইবার, সংসার পাতিবার ও বংশবৃদ্ধি করিবার স্থবিধা হইয়া থাকে। কাজেই 
এই ব্যবসায়যাহাঁতে অব্যাহতভাবে চলে, তাহার জন্ত খুষ্টধর্মে বিশ্বীস-বিহীন 
জাতিদিগের চরিত্রের অপরৃষ্ট অংশ বিশেষভাবে জনসাধারণের গোঁচর করিবার চেষ্টা 
করা হয়। কারণ, অন্তধর্মাবলম্বীর চরিত্র যতই কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইবে, ততই 
উহাদিগের মধ্যে ধর্মপ্রচারাথ মিশনরি প্রেরণের জন্য পাশ্চাত্যদেশের ধমতীরু লোকেরা 
অধিক পরিমাণে চাদ! দিবেন, ফলে মিশনরি ব্যবসায় ও লাভজনক হইয়া উঠিবে ! 

এই ন্থার্পর ধর্ম-ধ্বজদিগের কুটিলতায় এদেশের যুবক-সমাজের বুদ্ধি্রংশ 
ঘটিতেছে, দেশের একতা বিনষ্ট হইতেছে, স্বদেশীয় সমাজের প্রতি অনেকের ভক্তি 
শ্রদ্ধা হ্রাস পাইতেছে।* বিদেশে পাশ্চাত্য সমাজে আমরা হেয় ও উপেক্ষিত 
হইতেছি। ডিগবি মহোদয় এ কথা স্বীকার করিয়াছেন” 
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এই সকল কারণে মিশনরি-রহস্ত এস্কলে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে হইল । 

মিশনরি সমাঁজে কতিপয় সদাশক্ ও বিজ্ঞ ব্যক্তি আছেন। তীহাদিগের চেষ্টায় 
এদেশে অনেক শ্রভানুষ্ঠান হইয়াছে ; সে জন্ত আমরা বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ। 
তাহার! এই প্রকার নন্নাবাছের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। এস্কলে 
একজন মিশনরি মনীমীর উক্তি একটু বিস্তারিত-ভাবে উদ্ধৃত করা গেল। 

[565 100 ৪ 7100 0£ 10115758007 086 00655 098.0681016 ৪00 
80027159152 08016 786 0৫ 1966 56815 0660 ৪. 1070 0৫ 6০7£66. 
(0 8170 26 05020 6116 51)8£05 0£ 021010155 0150. 03216 0121)02 ৪180 
60 26956 17277 6) 016 70052 722 176275. 

* মিশনরি ফিগের প্রচারিত ভারতীয় সমাজের নিম্থাপূর্ণ পুম্তকাদির--বিশেষতঃ মান্রাজের 
পা্ষরী মরডক সাহেবের পুস্তকাবলীর. সনলোচনাপ্রসঙ্গে “শিউ-ইডয়।” পত্রের সম্পাঞ্ধক শ্রীযুক্ত 
বিপিনচন্ত্র পাল বলিয়াছেন, 


দেশের কথা ৫ 
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এইরূপ আরও অনেক মনীধীর ম্তব্য উদ্ধত কর! যাইতে পারে । কিন্তু 
্থানাভাবে ও অনাবশ্যক বোধে সে চেষ্টা পরিত্যক্ত হইল। এই বহুদর্শী মিশনরি 


পি শি শা শপাপপিপশী 
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তাহার পর পাদ্ধরী মরডকের প্রকাশিত পুস্তকাবলীর সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছেন-- 

4৪ 11868186009 6095 89 89৪০0196517 আ0:601688,,,,,,10911810 800 0£6108159 
9$0810208, 


“বজভাষা* নামক মাদিক পত্রিকার ১ম বর্ষের »ম সংখ্যায় পরীধুক্ত বিজয়চন্্র মজুষঘার প্রণীত 
“আমাদের ইতিহাস" প্রবন্ধ ভরষ্টব্য। 


৫৬ দেশের কথা 


হিন্দু-চরিপ্রের সহিত পাশ্চাত্য-চরিত্রের তুলনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হট্য়াছেন, তাহাতে আমাদিগেরই সহসা বিশ্বাস-স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না! 
মনে হয়, আমরা অতি হীনচরিত্র জগতে সকলের অধম। রাজ-জাতির মুখে 
অনবরত স্বজাতির নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া আমাদের এইরূপ মানসিক অবনতি 
ঘটিয়াছে। 

ইংরাজ-শাসনের ফলে এদেশে ধর্ম-শিক্ষা ও লোক-শিক্ষারও বিশেষ ব্যাঘাত 
ঘটিয়াছে। তাহাও আমার্দিগের মানসিক অবনতি-সাধন-বিষয়ে অল্প সহায়তা 
করে নাই। পূর্বে এদেশে লোক*শিক্ষ! বা! জ্ঞান-বিস্তারের বহুল উপায় প্রচলিত 
ছিল। দক্ষিণাপথের হেমাপ্দি ত্রয়োদশ শতাববীতে “চতুব্গচিস্তামণি” নামক 
প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন, অতি অল্পসময়ের মধ্যেই তাহা বঙ্গদেশে সুপরিচিত 
হইয়াছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও গোবর্ধনাচাধের শতকগুলি বঙ্গদেশে 
রচিত হইবার পরমূহ্ত্তেই মহা রাষ্ট্রদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ফলতঃ সেকালে 
দেশ-ভেদ) ভাষা-ভেদ ও জাতি-ভেদ বা শ্রেণীভেদ সত্বেও ভারতবর্ষের সমস্ত 
প্রদেশগ্তলি একটি এঁক্যস্ত্রে বন্ধ ছিল,* দেশে জ্ঞান-বিস্তারের সহজ উপায় প্রচলিত 
ছিল। 

লোক-শিক্ষার প্রসঙ্গে বঙ্ছিমবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, __ 

“লোকশিক্ষার উপায় না থাকিলে শাক্যস্ংহ কি প্রকারে সমগ্র ভারতবর্ষকে 
বৌদ্ধধর্ম শিখাইলেন? মনে করিয়া দেখ, বৌদ্ধধর্মের কুটতর্কসকল বুঝিতে 
আমাদিগের আধুনিক দার্শনিকদিগের মস্তকের ঘমন চরণকে আর্দ করে। -*(কিন্তু) 
সেই কুটতত্বময়, নির্বাণবাদশি, অহিংসাত্মা, চূর্বোধ্য-ধর্ম শাক্যসিংহ ও তাহার শিশ্তুগণ 
সমগ্র ভারতবর্ষকে- গৃহস্থ, পরিব্রাজক, পণ্ডিত, মুখ, বিষয়ী, উদাসীন, ব্রাহ্মণ, শৃন্র, 
সকলকে শিখাইয়াছিলেন-_ লোকশিক্ষাব কি উপায় ছিল না? শঙ্করাচাষ সেই 
দৃঢ়বদ্ধমূল, দিখিজয়ী সাম্যময় বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত করিয়া আবার সমগ্র ভারতবর্ষকে 
শৈবধর্ম শিখাইলেন-_-লোকশিক্ষার কি উপায় ছিল ন1? সেদিনও চৈতন্তদেব 
সমগ্র উৎকল বৈষ্ণব করিয়া আসিয়াছেন। লোঁকশিক্ষার কি উপায় হয় না।” 

তাহার পর বষ্ষিমবাবু বলিয়াছেন যে, পূর্বের স্তায় এখন আর লোকশিক্ষার 
উপায় নাই বলিয়াই রামমোহন রায়ের সময় হইতে এপর্যন্ত বহু চেষ্টা সত্বেও ব্রাহ্মধর্ম 
জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ্লাভ করিতে পারে নাই। সেকালে গ্রামে গ্রামে নগরে 
নগরে যে কথকতা ও পুরাণপাঠ হইত, তাহার প্রসঙ্গে উখ্বাপন করিয়া তিনি 
বলিয়াছেন, 

“কথক সীতার সতীত্ব, অজুনের বীরধর্ম, লক্ষণের সত্যব্রত, ভীন্ষের ইন্িয়-জয়, 


দেশের কথা ৫৭ 


রাক্ষসীর প্রেম-প্রবাহ, দধীচির আত্ম-সমপ্পণ, বিষয়ক হ্ুসংস্কৃতের স্ধ্াখ্যা স্থকণ্ঠ 
সদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়৷ আপামর সাধারণের সমক্ষে বিবৃত কবিতেন। যে লাঙ্গল 
চষে, যে তুল! পেজে, যে কাট্না কাটে, ষে ভাত পায়, না পায়, সেও শিখিত-_ 
শিখিত, ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রন্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, 
যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বন্ছজন করিতেছেন, বিশ্ব গালন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস 
করিতেছেন, যে পাপপুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড পুণ্যের পুরস্কার আছে, যে জন্ম 
আপনার জন্য নহে, পরের জন্ত, যে অহিংস! পরম ধর্ম, যে লোক-হিত পরম কাধ। 
-সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল। বঙ্গীয় নব্য-যুবকের 
কুরুচির দোষে । -**-*( অনেকে এখন ভাবেন ) কথকের কথা শুনিয়! কি হইবে ? 
দক্ষযজ্জে, বিশ্ব যজ্ঞে ঈশ্বরের জন্থ ঈশ্বরীর আত্মসমর্পণ শুনিয়া কি হইবে? ***** 
(তাই) লোঁক-শিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল । ইংরাজী শিক্ষার গুণে 
লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে ক্রমে লুণ্ত ব্যতীত বধিত হইতেছে না । 

“কেন যে ইংরাজী শিক্ষা সত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায়, হাস ব্যতীত বৃদ্ধি 
পাইতেছে না, তাহার মুল কারণ বলি-_শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। 
শিক্ষিত অশিক্ষিতের জদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে 
না।” 

দক্ষিণ ও পশ্চিমভারতে এখনও কথকতা ও পুরাণ-পাঠের প্রথা আছে | তৰে 
ইংরাজী শিক্ষার গুণে দিন দিন বমিয়া! যাইতেছে-_-কথকতার থে সফলের কথা 
বঙ্থিমবাবু বলিয়াছেন, তাহার যাথাথ মিঃ সি. এফ. গঙডন কমিং প্রণাতি [1 . 006 
[71770919595 200. 020. 036 [00121) [12105 গ্রন্থে পশ্চাল্পখিত কয়েক পউ.ক্তি 
হইতে হৃদয়ঙ্গম হইবে__ 

[31710005 ড91)0956 [02,৮611025 56170612191 18 0182 521:58০০ 01 
81761 50905 00965 08108111900. 980: 561-11509186150 01806102০01 
051)7150970805 00 00০ 101051). 10 0102 ৮7120 50125 002 ০66৫ 
8170 192,0০2 0৫ 01015 1902 7101) 01010125520 1001730১০20 1811 00 06 
5000000 5100 01061 10651)55 587)25010558" 10) 11৮)1)8 019 0০0 
6০৪০1)11)6) ছ1310199 00 ০৬619 4150091020১ 1385 11) 10 10101) ড1615 
০0৫6 0003£106 * আ18101) ৫ 06612) 10050 58.0120 ....** 909 0099 
81619081 ০ 010115618135 816 09051) 01780 ৮116061৮৮০৩ 2৪0 01 
01100 01: 7189050০৮61 ০ 40১ ৮৪ 91901210 20 811 00 016 1025 
০৫ 0500.” [ 03101 16 ০81) 95080061506 & 008155816551012 0৫ ০13810105 


0০100856679 0010708120156]5 ভিজা 13911606111 0065 0515 
20150০60016: 85 0106 00056 58.5281 010561521 ০8131800 €৪11 00 


৫৮ দেশের কথা 


556 0080 29 0116 ৫8115 1166 0£ 0135 ৪৮০1:9£০ 1710008 01215 15 006 
10110610718 011916 


মনীষী বৈদেশিকেরাও ইহা দেখিতে পান ; কিন্ত আমরা সকল সময়ে দেখিতে 
পাই না। বাকৃপটু প্রবল বিদেশীরধুমুখে শ্বজাতি ও স্বধর্মের অনবরত নিন্দাবাদ শ্রবণ 
করিতে বাধ্য না হইলে কি আমাদের এরূপ শোচনীয় মানসিক অবনতি ঘটিত ? 

কিছুদিন পূর্বে “হিতবাদী”তে জনৈক চিন্তাণীল পত্র-প্রেরক যথার্থই 
লিখিয়াছিলেন,_ 

“আমাদেএ আত্মবিশ্বাসের অভাব আমািগের উন্নতি-পথে ঘোর প্রতি- 
বন্ধক।*..*..এই আত্মবিশ্বাসের অভাব ইংরাজ প্রদত্ত শিক্ষার একটি ফল। ইংরাজ 
ভারতে পদার্পণ করিয়া অবধি ইতিহাসে, সংবাদপত্রে, সভায়, আর কখন কখন 
আমাদের কর্ণমূলে প্রাণপণ চেষ্টায় বাঙ্গালীর নিন্দা গাইয়াছেন ; এত চেষ্টা ও 
চীৎকারের পর যদি বাঙ্গালী সত্য সত্যই অপদার্থে পরিণত হয়, তাহা বিচিত্র কি ? 
এইরূপে উপেক্ষিত হইয়া:আইরিশ জাতি আয়র্লণ্ডে ছিন্ন কন্থা মলিনদেহ গোলামের 
মত ছিল, কিন্তু আমেরিকায় যাইয়া তাহারা এখন ইংরাজের চক্ষুর অন্তরালে কি 
মহাজাতিই গঠিত করিয়া তুলিল! কে বলিতে পারে, এই ইংরাজ হুষ্ট জীতিগত 
পৌরুষহানতার কুহেলিকা (15961078] 15791706507 ) কাটিয়া গেলে, ভারতের 
বিলুপ্ত মহাঁশক্তি আবার পুনজাঁবিত হইয়৷ উঠিবে ন11” 

তাহার পর জাতীয় দারিজ্র্যের উল্লেখ করিয়। বলিয়াছেন; 

“করিদ্রের পতিপ্রাণ শ্রী, আদর্শ পুত্র, দেবীতুল্যা কন্যা থাকিলেও অশান্তি ঘুচে 
না, দৈন্তের সহিত সহস্র কলহ, বিবাদ, নাচতা, স্বার্থ, অস্থথ আসিয়া গৃহে প্রবেশ 
করে। দরিদ্বতী ঘুচিলেই সব দোষ স্বতই বিলুপ্ত হয় । আমাদের জাতীয় জীবন 
দিন দিন খোর দারিত্রয গ্রস্ত হইতেছে, ধনের হাসের সহিত স্বভাবতই লোকের 
স্বার্থ চিন্তা বাড়িতেছে ; তাই আমরা এতটুকু আপন বস্ত পরের জন্তু, দেশের জন্য 
ত্যাগ করিতে পারি না ; কারণ, আমার যে এটুকুই আছে। এই জাতীয় দীনতা 
ঘুচিলে, গৃহে ল্ক্মীব সমাগম হইলে চরিত্রেও নান! সদগুণের স্ৃতি পরিলক্ষিত 
হইবে । তখন আর এত আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না তখন একদিনে বাঙ্গালী 
মানুষ হইবে |” 

ফলতঃ দশ কোটি ভারত অস্তানের নিত্য অর্ধাশন-ফ্লেশ যদি নিবারিত হয়, 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা যদি হাস পায়, ক্ৃপক্ষ মাদকের প্রচার 
সংযত করেন, যদ্দি ভারতবাসীকে বুদ্দি-বিকাশের যথেষ্ট অবসর দান করেন, তাহা! 
৩ইলে সাত্তিকতা-প্রিয় হিন্দু-মুসলমানের চরিত্রবল নিঃসন্দেহ বৃদ্ধি পাইবে । 


দেশের কধ। ৫৯. 


কৃষকের সর্বনাশ 
“অন্লাভাবে শীর্ণ, চিন্তারে জীর্ণ, অনশনে তন্থ ক্ষীণ?” স্বজাতীয় হউন 


বিজাতীয় হউন, স্বদেশীয় হউন বিদেশীয় হউন, রাজা প্রকৃতপক্ষে জনসমাজের 
প্রতিনিধি মাত্র। সমাজের প্রতিনিধিরূপে দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, সামাজিক- 
গণের ধর্মনীতি ও ধনসম্পত্তি-বর্ধনের উপায়বিধান প্রভৃতি বিষয়ের সুব্যবস্থাপূর্বক 
জনসমাজের হুখশাস্তি অঙ্কুপ্ন রাখাই তীহার প্রধান কাধ । এই কর্তব্যসাধন বহু 
ব্যয়সাপেক্ষ । সেই ব্যয়-নিরাহের জন্য প্রজার নিকট হইতে রাজাকে কর গ্রহণ 
করিতে হয়। প্রজাও স্ুুখশান্থির আশায় সানন্দচিত্ে রাজাকে কর দান করিয়া 
থাকে। রাজা একগুণ কর লইয়! এরূপ স্থব্যবস্থার সহিত উহার ব্যয় করিয়া থাকেন: 
যে, তাহাতে প্রজাকুল সহশ্র গুণে উপকৃত হয়। তাই কবিকুলগুরু কালিদাস 
আদর্শ নরপতি দ্িলীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বশিয়াছেন,-- 
প্রজাপামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। 
সহম্্গ্ণণমুত্ল্টরমাদত্তে হি বসং রবিঃ ॥ 

প্রজার এরূপ অজীম মঙ্গলসাধন করেন বলিয়াই আমাদিগের শাস্ত্রে রাজাকে 
দেবাংশ সম্ভৃত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে--রাজাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতে 
বল। হইয়াছে। এই কারণেই বাজার মৃত্যু ঘটিলে প্রজা বিপ্লবের ভয়ে আশঙ্কিত 
হইয়া উঠে_অপর রাজার সিংভাসনারোহণকাল প্যস্ত ত্রস্ত অবস্থায় যাপন করে। 
অতঃপর নূতন রাজা সিংহাসনস্থ হইয়া প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিলে, লোকের 
চিস্ত! দূর হয় । লোকধাত্রা নির্বাহের পথ বিস্বাশূন্ত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই আনন্দ 
প্রকাশ করে। নৃতন রাজার অভিষেকে প্রজাবর্গের আনন্দ-প্রকাশের ইহাই মূল 
কারণ! অরাজক অবস্থায় সমাজে শাস্তিভঙ্গের তয় না খাঁকিলে, নবীন নরপতির 
অভিযেক-ব্যাপারকে প্রক্কৃতিপুঞ্জ “উৎসব” নামে অভিহিত করিতে সম্মত হইত 
কি না সন্দেহ । রাজার জন্ম-মূতার সহিত প্রজার সুখ-দুঃখের সম্বন্ধ পৃথিবীতে 
যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, ততদ্ন রাজার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ ও নব ভূপতির' 
অভিষেকে উৎসবানুষ্ঠান লোৌকসমাজ হইতে তিরোহিত হইবে না। 

ফল কথা, রাজা প্রক্ৃতিপুঞ্জের প্রাতিনিধি। সমাজের প্রতিনিধিরূপে তাহাকে 
ছষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিতে হয়। শাসন, পালন ও সুধ-সমুৰ্ধির আকাঙ্কায় 
প্রজা রাজাকে কর প্রদান করে। এই কারণে করগ্রাহী রাজ! “প্রজার ধনরক্ষক" 
নামে সভ্যসমাজে পরিচিত । রাঁজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহাতে রাজার 
অধিকার অর্তি সামান্ত উহা £০৮11০ ড/6810) বা প্রজা-সাঁধারণেরই সম্পত্তি 
বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ' রাজা এই পগ্রজার সম্পত্তি” 'গ্রজার মঙ্গলের জন্য 


৬৬ দেশের কথা 
ব্যয় করিতে ধর্মতঃ বাধ্য । ইহাই সভ্য দেশের ও সভ্য সমাজের নিয়ম ৷ স্ুসভ্য 
বৃটিশ রাজ্যে এই নিয়ম অতীব প্রবল । কিন্ত ছুর্তাগ্যক্রমে রাজপুরুষদিগের দোষে 
সেই নিয়ম এদেশে সম্পূর্ণব্ূপে রক্ষিত হয় না, ভারত গবর্নমেন্ট ইংলপীয় প্রকৃষ্ট 
নীতিমার্গ পরিহারপূর্বক অর্থলোভে অন্ধ হইয়া! প্রক্কৃতিপুঞ্জের নিকট হইতে অতিরিক্ত 
মাত্রায় কর গ্রহণ করিয়া থাকেন, ব্যয়ের সময়েও হ্বেচ্ছাক্রমে নানাবিষয়ে অযথা 
অর্থক্ষয়ে প্রবৃত্ত হন। তাহারা প্রজার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সব্বথা সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিতে 
পারেন না। এদেশে রাজধন্ম বহুপ্রকারেই লজ্ঘিত হইয়া থাকে । 

অপবায়ের কথা স্থানাস্তরে আলোচিত হইবে । যে 'মতিরিক্ত পরিমাণে রাজস্ব 
গ্রহণের জন্ত ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজা! অর্থবলে অতীব হীন হুইয়! পড়িয়াছে, 
এস্লে অতি সংক্ষেপে কেবল তাহাঁরই আলোচনা করা যাইতেছে । 

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাঁশয় দেখাইয়াছেন, হিন্দু ও মোগল আমলে প্রজার 
নিকট হইতে যে পরিমাণে ভূমিকর আদায় হইত, এখন প্রজার অসামথ্য সত্বেও 
তদপেক্ষা অধিক আদায় করা হইতেছে । কেবল তাহাই নহে উত্তরোত্তর ভূমি- 
করের হার এক বঙ্গদেশ ভিন্ন সর্বত্র ক্রমেই বাড়ান হইতেছে । অধিক হারে কর 
দিতেই লোকে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে । পরস্ত খাজনা কবে বাড়িবে, তাহার কোঁনও 
স্থিত! না থাকায় ভূমিব বিশেষ ক্ষতি হইতেছে । রাম ভাবিতেছে, “এই জমির 
খাঁজন! দশ টাকা আছে বাড়িয়! বারো টাকা হইলে আমি আর রাখিতে পারিব না 
তখন শ্যাম লইবে। "তবে আমি কেন মিছামিছি পরিশ্রম করিয়া এ জমির উন্নতি 
করিয়া মরি।” ইহাতে দেশের জমি দিন দিন অপকুষ্ট হইয়া পড়িতেছে। পক্ষান্তরে 
গবনমেন্টকে এদেশের কৃষিকাধের উন্নতিবিধানকল্পে কোনও চেষ্টা করিতে দেখিলে 
অনেক লেকে ভাবে, ছুই-এক বৎসর কোনওপ্রকারে ফসলের সামাগ্থ উন্নতি 
দেখাইয়' স্থায়িভাবে খাজনা বৃদ্ধি করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ কৃষক সমাজের প্রতি এইরূপ 
সহানুভূতি দেখাইতেছেন। এই ভয়ে কৃষকের! জমির ফসল-বৃদ্ধির উপায় অবলম্বন 
করিতে সহজে অগ্রসর হয় না। কুষিপ্রধান দেশের পক্ষে ইহার অপেক্ষা সাংঘাতিক 
অবস্থা আর কি হইতে পারে? 

রমেশবাবু আরও দেখাইয়াছেন যে, ১৭১৩ থুষ্টাব্দ হইতে ১৮২২ খুষ্টাব পর্স্ত 
গবনমেন্ট বঙ্গদেশে জমিদারের প্রাপ্য খাজনার উপর শতকরা নব্বই ও উত্তর-ভারত 
শতকরা আশী টাকা পরিমাণ রাজন্ব আদায় কারয়াছিলেন। মোগশলেরাও এই হারে 
রাজস্বগ্রহণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহার! যাহা ধাধ করিতেন তাহা প্রায়ই আছায় 
করিতেন না। তত্তিন্ প্রজার শিল্প-বাণিজ্য-বিষয়ক উন্নতিসাধনে তীহাদিগের বিশেষ 
দৃষ্টি থাকিত। মহারাষ্্ীয় ভূপতিগণও রাজন্ব আদায়কার্ষে বিশেষ কঠোরতা প্রকাশ 
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করিতেন না।* কিন্তু ইংরাজ যে কর চাহিলেন, তাহ! কড়ায়-গপ্ডায় আদায় করিয়! 
লইলেন। বঙ্গের শেষ নবাব ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ তাহার রাজত্বকালের শেষ 
বৎসরে প্রজার নিকট হইতে ৮৯,৭৫,৫৩* টাকা আদায় করিয়াছিলেন । ইংরাজ 
বঙ্গ, বিহার ও উড়িস্যার রাজত্ব পাইয়৷ কর আদায়ের জন্য যে কঠোর নীতি অবলম্বন 
করিলেন, তাহাতে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজত্বের পরিমাণ বাষিক ২,৬৮,০*১৭০০) টাকায় 
দাড়াইয়াছিল। ১৮০২ খুষ্টান্ে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে ইংরাক্ত এলাহাবাদ 
ও অন্ত কয়েকটি জেলা প্রাপ্ত হন। মুসলমান নবাবের আমলে এঁ কর জেলার 
ভূমিকর ১১৩৫১২৩১৪৭০ টাঁকা খার্ধ ছিল। নবাবেরা ইহার মধ্যে কত আদায় 
করিতেন ও কত প্রজাকে ছাড়িয়! দিতেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু ইংরাজ 
তিন বৎসরের মধ্যে এসকল জেলা হইতে ১,৬৮,২৩,০৬০, টাকা বাধিক কর আদায় 
করিলেন । ইংরাজেরা মাদ্াজে সর্বপ্রথমে যে ভূমিকর ধার্য করেন, তাহাতে প্রজাকে 
কৃষিলন্ধ মোট আয়ের অর্ধাংশ রাজাকে প্রদ্দান করিতে হইত। ১৮১৭ থুষ্টাব্ে 
মহারাষ্ট্র রাজ্য ইংরাজদ্িগের হস্তগত হয়। তখন উহার রাজস্বের পরিমাণ 
৮১০০১০০০ টাঁকা ছিল। কয়েক ন্*সরের মধ্যে ইংরাজ উহা বাড়াইয়! বাধিক 
১,৫০১৯০১০০০ টাঁকা৷ আদায় করিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রে তদবধি ক্রমাগত 
ভূমির খাজনা! বাঁড়িতেছে। 

পাঠক মনে করিবেন না, ইংরাজ-শাসনে প্রজার অবস্থার উন্নতি বা কষিকাধের 
বিস্তার ঘটায় এইরূপ রাজন্ব বুদ্ধি হইয়াহিল। আদায়কার্ে ইংরাজ কর্মচারীদিগের 
নির্মমতাই অল্প সময়ে অস্বাভাবিক রাজস্ববৃদ্ধির প্রধান কারণ । বিশপ হিবাঁর সমগ্র 
ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়৷ আসিয়! ১৮২৬ খুষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন,-- 

ব০ 190৮6 [11802 0217781505 01) 16100 11101) ০ 0০0. 

অর্থাৎ দেশীয় কোনও রাজাই প্রজার নিকট আমাদের মত অধিক কর গ্রহণ 
করেন না। 

কনেল ব্রিগস ১৮৩০ খুষ্টাবে লিখিয়াছেন,- 


£৯ 19150 তত 1056 0086 11011005815 10 [00199 00956858196 
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২10021 22৮ (30৬10106190 11) £611006 01 48818. 


অর্থাৎ এসিয়া বা ইউরোপে কোনও রাজার আমলেই কখনও এরূপ উচ্চহারে 


* বিগত উনবিংশ আধবেশনে জাতীয় মছাসমিতির সপ্ভাপতি শ্রীযুক্ত ।লালমোহুন ধোষ 
নহাশর়ও এই কথাহ বালয়াছেন”_ 
[1156 61896৬ 1000.69 (01 00119061070 ) 01 8006 11081501 800 686 11%178869 28৩ 
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ভূমির কর আদায় হয় নাই। এই আদায়কার্ধে কিরূপ কঠোরত! অবলম্বিত হইত, 
সরকারি কাগজপত্রেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে । ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বে দুতিক্ষের 
সম্ভাবনা! ঘটে। শম্ত ও খাছ্যদ্রব্যাদি ক্রমশঃ মহার্থ হইতে থাকে। কিন্ত 
রাজপুরুষের! রাজন্ব-আ'দায়-কার্ধে যথাসম্ভব দক্ষতা প্রকাশ করিলেন। হুপ্টার 
সাহেবের ঞ&1215815 0৫ [8191 32789] নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে 

[176 15500065 12 1১251 50 ০10956]5 ০01160660 102:£01.-- 
0.2]. 

ইতিপূবে এরূপ কঠোরতাঁর সহিত কখনও রাজস্ব আদায়কার্ধ সম্পন্ন হয় 
নাই। 

' পরবর্তাঁ বর্ষে বঙ্গে ঘোর ছুিক্ষপাত হইল । রাজপুরুষের! বিলাতে কর্তৃপক্ষকে 
জানাইলেন যে, “অসংখ্য লোক অনাহারে মরিতেছে। লোকের কষ্টের কথা 
বর্ণনা করিতে পারি, ভাষায় এরূপ শব্দ নাই। এক অত্যুর্বর পৃণিয়া জেলাতেই 
কয়েক মাসে এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী ছুভিক্ষে প্রাণত্যাগ করিয়াছে; কিন্ 
আনন্দের বিষয় এই যে, ইহাতে রাজন্বের যেরূপ ক্ষতি হইবে বলিয়া প্রথমে 
মনে হইয়াছিল কা্ক্ষেত্রে সেরূপ হয় নাই!” তাহাদের মূল উক্তির শেষাংশ 
এইরূপ, 

৩৮ ০ 812 11805 00 12009110106 ০011606101)5 108৬6 81161] 
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১৭৭১ সালেও ইংরাজ প্রজার রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন | এখানকাৰ রাজপুরুষেরা 
কত্তৃপক্ষকে লিখিলেন,_ 
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অর্থাৎ তয়স্কর ছুভিক্ষ ও লোৌকনাশ সত্বেও এবার বঙ্গ ও বিহারের রাজন্ব-বৃদ্ধির 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এই দুভিক্ষে প্রায় দশ ল্‌্ক্ষ বঙ্গবাসী অনশন যন্ত্রণায় 
প্রাণত্যাগ করে। এই দুর্ঘটনীর জন্ত কোথায় প্রজার কর লাঘব করিবেন, না পূর্ব 
পূর্ব বংসরের অপেক্ষা অধিক খাজনা আদায় করিলেন । হেস্িংসের কথায় প্রকাশ, 

18611766 50116000195 0£ 006 5220 1771 6০০6020. ০৬1) 
€70952 01 168, 

ওয়ারেন হেহ্ঠিংসের প্রতি বৎসব নুতন বন্দোবস্ত করিয়া ভূমির রাজম্ববর্ধনের 


চেষ্টার বঙ্গবাসী কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়। পড়িয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠকের 
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অবিদ্িত নহে । সৌভাগ্যক্রমে লঙ্ কর্নওয়ালিস বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবতিত 
করায় বঙ্গবাসী অশেষ অত্যাচারের দায় হইতে অব্যাহতিলাভ করিলেন ।* 

ইংরাজ শাসকের হস্তগত হওয়ায় অযোধ্যা অঞ্চলের যেরূপ অবস্থাস্তর হইয়াছিল, 
তাহু৷ কাপ্তেন এডোয়ার্ডসের উক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ১৭৭৪ 
খৃষ্টাব্দে নবাব স্থজাউদ্দৌলার শাঁসনকাঁলে কাণপ্ডেন সাহেব অযোধ্যা কৃষি-শিল্প- 
বাণিজ্যে সমুদ্ধি দেখিয়াছিলেন। পরবর্তী বর্ষে নবাবের মুত্যু হইলে, ইংরাজ 
অযোধ্যগ্রদেশে লব্ধ-প্রবেশ হন। তদবধি $ অঞ্চলের সমস্ত সম্পদ অপহৃত 
হইতে থাকে । ১৭৮৩ খুষ্টাব্ধে কাপ্তেন এডোয়ার্ডস গিয়া দেখেন, অযোধা। 
প্রদেশ-_ 
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নিরাশ্রয় ও জনশুন্ত হইয়াছে । এই সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস অযোধ্যার 
বেগমদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়া যেরূপে তাহাদিগের ধন হরণ 
করিয়াছিলেন, খাজন! দিতে না পারিলে প্রজাদিগকে যেরূপে পিঞ্জারাবদ্ধ করিয়া 
প্রখর রৌব্রে ফেলিয়া রাখ! হইত, অত্যাচারের ভয়ে কৃষকেরা যেরূপে আপনাঁদিগের 
শিশু পুত্র-কন্া পর্যন্ত বিক্রয়পুবক খাজনা শোধ করিতে বাধ্য হইত, উপায়াস্তরের 
অভাবে দেশত্যাগী হইতে চাহিলে সেনাবলের সাহাধ্যে যেরূপে হতভাগ্যদিগের 
গতিরোধ করা হইত, এবং পরিশেসে প্রজার! বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, তাহাদিগের 
দমনের জন্ত যেরূপ লোমহর্ষণ রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাঁসপাঠক- 
মাত্রেই অবগত আছেন । 

এই সময়ে বারাণসী অঞ্চলের কৃষিবাণিজ্যও ইংরাজ কর্মচারীদিগের অত্যাচারে 
শোচনীয় অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইংরাজ প্রথমেই ভূমি-করের হার অত্যন্ত 
ব্রদ্ধি করিয়া দিলেন, তাহার পর আদায়ের সময়েও তীঁহাদছিগের স্বভাবসিদ্ধ 
কঠোরতা অবলম্বনে পশ্চাৎপদ হুম নাই! 

কাজেই নয় বৎসরের মধো দেশের অধিকাংশ স্থানই মর্ভূমিবৎ হইয়া 
উঠিয়াছিল। এই অত্যাচারে ১৭৮৩ সালে বারাণসী অঞ্চলে ঘোর ছুভিক্ষ সংঘটিত 
হয়। 

কর্ণাটে কোম্পানির কর্মচারীরা যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা সংক্ষেপে 
বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে । ২8. 06৮০ নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ১৭৮২ 


+ বলের সবজ্ত এখনও চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত হয়নাই। বঙের অস্থায়ী বচ্ছো বন্তের অধীন 
ভূমি হইতে গত ১৯** সালে ৩৪২৩,২৬৭ টাকাও গ্রবর্নমেন্টেত খাস বেশ্যন্দোবস্তী মহাল হইতে 
'৪১,৪,৭৫৩ টাকা রাজন্ধ আফার হইয়াছিল। 





৬৪ দেশের কথা 


খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির গুপ্ত সমিতির ( 00202010066 0£ 950:০০ ) 
সমক্ষে সাক্ষ্যদ্দানকালে তাঞ্জোরের সমুদ্ধিশালীতার বিস্তার বর্ণনাপ্রসে 
বলিয়াছিলেন,-_ 
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১৭৬৮ খুষ্টাব্ধে যে প্রদেশকে সাক্ষী মহাশয় ভারতবর্ষের একটি সমুদ্ধতম, 
বহুজনপূর্ণ ও শস্ত-স্টামল এ দেশ দেখিয়াছিলেন, ১৭৮২ খুষ্টাবধে তাহার দুরবস্থা 
কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ত্রীভার পশ্চাল্লিথিত উক্তি টি পাঠকের হৃদয়জম হইবে । 
তিনি বলিয়াছেন, 
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এই অল্প দিনের মধ্যে এরূপ খরবেগে এই প্রদেশের অবনতি ঘটিয়াছে যে, এখন 
ইহার অধিকাংশ স্থানে পূর্ব সম্পদের চিহ্ছমাত্র বিদ্যমান নাই । 

ইংরাঁজের অর্থলোলুপতায় কেবল তারঞ্জোরেরই এইরূপ দুরবস্থা হয় নাই। নবাব 
মতশ্মাদ আলির অর্থ-হরণ ব্যাপারে আর্কটের কৃষককুলের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া 
গিয়াছিল। ইংরাজকে অর্থদ্লান করিতে করিতে, ছুর্বল নবাবের ধনাগাঁর নিঃশেষ 
তইয়া গেল, মথচ ইংরাজের ক্ষুধা মিটিল না, তখন তিনি কৃষককুলের প্রতি 
অঙ্গুলিনির্দেশ করিতে বাধ্য হইলেন । 

ইংরাজ কর্মচারীরা প্রজার করবুদ্ধ করিয়া নিদয়ভাবে কৃষকের রুধির শোষণ 
করিতে লাগিলেন । ট্াহাঙ্দিগের প্ররুত প্রাপ্য ১,৩৪১৬৭,৯৬০ টাকা ছিল। কিন্তু 
তাঁরা ২০,৩৯,০৫,৭০ টাকার দাবী কিরিয়া বহুদিন পর্যস্ত প্রজার ধন লুণ্ঠন 
করিতেছিলেন । ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মান্রাজে যে ভীষণ দুভিক্ষ হয়, এই সকল 
অত্যাচারই তাহার মূল কারণ। লর্ড ওয়েলেসলি মহোদয়ের চেষ্টায় এই প্রতারণা 
ধরা পড়ে। তখন কর্ণাটকবাসী প্রজ! অতাচারের দায় হইতে অব্যাহতি লাত 
করিল। 

এখন একবার বোস্বাইয়ের রাজস্বের ইতিহাসে দৃষ্টিপাত করুন। বলিয়াছি, 
মহারাষ্ট্র ভূপতিদিগের শাসনকালে এদেশে প্রকৃতিপু্জের নিকট হইতে ৮০১৯০১০০০ 
টাকা রাজদ্ব আদায় হইত । ষে বৎসর ইংরাজ এঁ দেশের আধিপত্য লাভ করেন, 
তৎপরবর্তী বর্ষেই ১,১৫,০০১,০০০) টাঁকা রাজস্ব আদায় করিলেন! ফলে প্রজার 


দেশের কথা ৬৫ 


উপর কিরূপ অত্যাচার হইতে লাগিল, সরকারি রিপোর্টে তাহার এইরুপ বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে 
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ভাবার্থ এই যে, হুতভাগ্য ককষকদিগের নিকট হইতে যতদুর সম্ভব অর্থ সংগ্রহ 
করিবার জন্য বিধিসঙ্গত ও বিধি-বিগহিত সর্ববিধ উপাঁয় অবলম্থিত হইয়াছিল। 
গীড়নে স্থলবিশেষে ছুঃসহ ও বর্ণনাতীত অত্যাচারে জর্জরিত করিয়া! দরিদ্র কৃষক- 
কুলের নিকট হইতে অভিলধিত অর্থসংগ্রহের চেষ্টারও ক্রুটা হয় নাই। এইরূপ 
নিদারুণ নির্যাতনে প্রপীড়িত হইয়া শত শত কৃষক গৃহত্যাগপুরঃসর সন্িহিত দেশীয় 
রাজ্যসমূহে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বিস্তীর্ণ ভূমিখগুসমূহ কৃষিকার্ধের অভাবে 
পতিত থাকে, কোন কোন জেলার সমষ্টি কঘিত ভূমির এক-তৃতীয়াংশের অর্ধিক 
জমিতে চাষ-আবাদ হয় নাই। 

এইরূপে রাজধর্মের অবমাননা ও প্রজার উপর অত্যাচার করিয়! যে অর্থ সংগৃহীত 
হইতেছিল, তাহার অতি অল্নাংশই এদেশে ব্যয় করা হইত অধিকাংশ টাকাই 
বিলাতে প্রেরিত হইত। ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অংশরীগণ কর্মচারিগণ ও বিলাঁতের 
পার্লামেন্ট মহাসভার মাননীয় সদন্তগণ এই ভারত-লু্নের অর্থে আপনাদিগের 
দারিদ্র্য দুর করিয়াছিলেন । কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইত, 
তাহা কোম্পানি গ্রহণ করিতেন, এদেশের ধনী-সন্তানদিগের ও রাজা মহারাজদদিগের 
নিকট হইতে অবৈধভাবে যাহা আদায় হইত, তাহা শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদিগের অর্থকষ্ 
দূর করিত। এক বহৃদেশ হইতেই ১৭৫৭ থৃষ্টাবব হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অন্যুন 
৪,৯৪১*৪১৯৮০ টাঁকা কেবল উৎকোচ ব্বরূপ আদায় করা হুইয়াছিল। পার্লামেন্টে 
এ বিষয়ে যাহাতে অপ্রিয় আলোচনা উপস্থিত না হয়, সেজন্য কোম্পানি ও তৎ- 
কর্মচারীর! মহাসভার সদস্তদিগকে উৎকোচদানে বশীভূত করিতেন । অনেক সময় 
আবার উৎকোচের অর্থ সংগ্রহের জন্তই ভারতবাসী প্রজাকে লুষ্ঠন কর! আবস্ঠক 
বলিয়! বিবেচিত হইত । তদানীন্তন ইংলগেঙবরও এই নিন্দনীয় উৎকোচ-গ্রহণ- 
দেশের কথা”£ 


৬ দেশের কথা! 


ব্যাপারে নিলিপ্ত ছিলেন না। একবার কোম্পানির কার্ধকলাপের সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হওয়ায় স্বয়ং ইংলগুপতি সকল গোলযোগ মিটাইয়া দেন*। 
স্থসত্য ইংরাজ জাতির নৈতিক উন্নতির ইতিহাসে এ সকল ঘটনার মুল্য নিতান্ত 
সামান্য নহে। 

গজনীর মামুদ, নাদির শাহ, আহম্মদ শাহ আবদালী বা নাগপুরের বগাঁরা 
ভারতের ধনী-সন্তানদিগকে লুন করিয়া কত টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার 
উল্লেখ ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থেও সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্ত কোম্পানীর 
আমলে ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার 
হিসাব সহজে পাওয়া যাঁয় না। 

মিঃ ডিগ-বী বলেন, পলাশীর যুদ্ধের পর প্রায় ৫* বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ 
হইতে ৫০১০০১০০১০০ হইতে ১০০১০০,০০,০০০ পাউণ্ড ইংলগ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল 
বলিয়৷ অনুমিত হয়। মিঃ ক্রকস এভাম্স [৫ 0৫ (04111580107) 2130 
70৫০৪ নামক গ্রন্থে ২৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন-- 
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সে যাঁহ৷ হউক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ রাঁজপুরুষেরা এদেশের কৃষিশিল্পজীবী- 
দিগকে যেরূপ নির্মমভাবে লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তাহাঁতেই ভারতবাঁসীর অধিকাংশ 
সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়,_-অতিরিক্ত কর দিয়া কৃষকেরা! নিংম্ব হইয়া পড়ে, 
শিল্লিগণ বাণিজ্য সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া অর্থহীন হওয়ায় কৃষিকর্ম অবলঙখনে বাধ্য 
হয়। ইংরাজ-শাসনের জঙ্গে সঙ্গে এ দেশের কৃধিজীবী অম্প্রদায়ে দারিদ্য-বাক্ষস 
কিরূপে স্থায়ী আধিপত্যলাভ করে, তাহা বুঝিতে হইলে, রাজন্ব-বৃদ্ধির এই ইতিহাস 
অবশ্য জ্ঞাতব্য । 


মস পা পা আপা, আত 
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দেশের কথ ৬৭ 


কুষকদিগের শোণিত এরূপ অপরিমিতভাবে পান করিয়াছেন যে, হতভাগ্যগণ 
একেবারে উখানশক্তি রহিত হইয়! পড়িয়াছে। ইহা ঘোরতর কলঙ্কের বিষয় 
হইলেও এঁতিহাসিক সত্য। তাহার পর অবশ্ প্রথম আক্রমণের কঠোরতা স্থানে 
স্থানে লাঘব হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রজাগণের প্রনষ্ট শক্তি কতদূর পুনরাগত 
হইয়াছে, প্রজা একপুণ দিয়া সহ গুণ পাইয়াছে কি না, ভারতে ঘন ঘন ছুভিক্ষ ও 
অন্নকষ্টের সংঘটনেই তাহা অনায়াসে অঙ্ছমিত হইতে পারে। 

ইংরাজ-শাঁসনের আরম্তকালে এদেশীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের শোণিত-শোষণ কিরূপ- 
ভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ইতঃপূর্বে বণিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্ঠাঁপি 
ভারতের অধিকাংশ স্থলে সে শোষণ সম্যক হ্বাসপ্রাপ্ত হয় নাই। ১৮১৭ খুষ্টাব্জে 
বোস্বাই প্রদেশে ৮০১০০০০* টাক। ভূমি-কর আদায় হইত, ১৮২৩ খুষ্টান্দে ইংরাঁজ 
তাহার পরিমাঁণ বর্ধিত করিয়া ১,৫০১০০১০০০ টাঁকা করেন, পাঠক একথা অবগত 
হইয়াছেন। ইহার পর কোম্পানির যথেচ্ছাচার দূরীভূত করিবার জন্য দয়াময়ী 
ভিক্টোরিয়! ভারতের শাঁসনদণড স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাহার আমলে শাসন- 
বিভাগে নানা বিষয়ে সংস্কার ঘটিল, কিন্তু কৃষিজীবী প্রজার ছুর্দেব ঘুচিল না। 
কোম্পানির আমলে যে প্রজারা ১,৫০,*,*** টাকা কর দিতে বাধ্য হইত, 
পরলোকগতা মহারাণীর আমলে ১৮৭২ খুষ্টাব্দে তাহাদিগকে ২১০৩১০০০১০৪ টাকা 
রাজন্ব প্রদান করিতে হুইল ! কিন্তু এইখানেই রাজপুরুষদিগের অর্থলোভের শেষ হয় 
নাই। আশী লক্ষ টাকার স্থানে ছুই কোটী তিন লক্ষ টাকা আদায়ের ব্যবস্থা 
করিয়াঁও তাহারা রাজস্ব-বৃদ্ধির কার্য অব্যাহত রাখিলেন। কাজেই কৃষককুল আর 
সহা করিতে না পারিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। নানা স্থানে দাা 
হাঁঙ্গাম! ও শান্তিভঙ্গ হওয়ায় রাজপুরুষের! কিঞ্চিৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন 
এই বিদ্রোহের কারণ অঙ্ুসন্ধানের জন্য এক কমিশন বসিল। তান্তে স্থির হইল, 
পুনঃ পুনঃ ভূমির বন্দোবস্ত দ্বারা অতিরিপ্ত রাজম্ববৃদ্ধিই ( 81088821615 
176৪৮ 2596552001065 ) এই বিভ্রাটের প্রধান কারণ। 

এত গোলযোগ সব্বেও রাজপুরুষদিগের অর্থগূরতার হাস হয় নাই। ত্রিশ 
বৎসরের বন্দোবন্তে যে সকল ভূমির রাজন্ব নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে 
অনেকগুলির বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হওয়ায় আবার কর্তৃপক্ষ নৃতন বন্দোবস্তের 
আদেশ করিয়াছেন। গত ১৮৯৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত ২৭,৭৮১ খানি গ্রামের 
মধ্যে ১৩,৩৬৯খানি গ্রামের নৃতন বন্দোবস্তের কার্ধ শেষ হইয়াছে। এই গ্রামগুলি 
হইতে পূর্বে ১১৪৪,*০১০** টাকা আদায় হইত, নৃতন বন্দোবস্তে ১:৮৮,৯*,৯** 
টাকা আধায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। অবশিষ্ট গ্রামসমূহের মধ্যে কতকাগুলির জরীপ-কার্ধ 


৬৮ দেশের কথা 


বিগত দুভিক্ষের জন্ত কিছুদিন বন্ধ ছিল। তথাপি ৭৮ খানি গ্রামের নৃতন বন্দোবস্ত 
করিয়া ১,*৩,৫৩* টাঁকার স্থলে ১,৩৩.৫৯* টাকা রাজন্ব নির্ধারিত করা হইয়াছে। 
ফলতঃ এই সকল নৃতন বন্দোবস্তে মোটের উপর শতকরা ৩* টাক হারে ভূমির 
কর বাড়িয়া গিয়াছে । এদিকে ডিরেক্টার অব ল্যাও্ড রেকর্ডস আযাও্ড এগ্রিকালচার বা 
ভূমি ও কৃষিবিভাগীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের ১৮৮৭ সালের রিপোর্টে প্রকাশ যে, বোম্বাই 
অঞ্চলে-_ 
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ভাবার্থ--আবাঁদী জমির বার আনা অংশে থাগ্যোপযোগী শশ্তের চাষ হয়। 
কিন্ত সকল রাজপুরুষেরাই এঁকমত্য প্রকাশপূর্বক বলেন যে, বহুসংখ্যক কৃষকই চাষ 
করিয়া সংবৎসরের ব্যয়োপযোগী শশ্ত সংগ্রহ করিতে পারে না । 

অধ্যক্ষ মহাশয়ের এই প্রকার মস্তব্য-প্রকাশের পরও ভূমির খাজনা বাড়িয়াছে। 
ুতরাং ছুতিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা না বৃদ্ধি পাইয়া আর কি হইতে পারে? এই প্রসঙ্গে 
দেশের কষিবলের অবস্থার কথাও বিবেচ্য । ১৮৯৪ সালে সমগ্র বোম্বাই প্রদেশে 
৮*১৮*১০০০ কষিযোগ্য গো-মহিধাদি পশু ছিল। ১৯০১ সালের গণনায় প্রকাশ 
পায় যে, উহাদিগের সংখ্যা কমিয়া ৫২,৭৭,*০* হইয়াছে । অর্থাৎ ছয় সরে 
এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক গো-মহিঘারদি পণ কমিয়া গিয়াছে । ক্ৃধিযোগ্য ও কধিত 
তমির তুলনায় কৃষিবলের সংখ্যাও অতি সামান্ত। বোম্বাই অঞ্চলে গড়ে এক হাল 
গো-মহিষকে বাট বিঘা ভূমি কর্ষণ করিতে হয়। ক্ুষক-সমাজের পক্ষে ইহার 
অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে ? 


মান্রাজের কৃষক-সম্প্রদায়ের অবস্থার উল্লেখ করিয়া হ্প্রসিদ্ধ ইংলিশ ম্যান পত্রের 
সম্পাদক ১৮৮* সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিয়াছিলেন,_কোম্পানির 
আমলে মাদ্রাজ অঞ্চলে ভূমির যে কর আদায় হইত মহাঁরাণীর আমলে তদপেক্ষা 
দশ লক্ষাধিক মুদ্রা বা এক-তৃতীয়াংশ অধিক রাজন্ব আদায় হইতেছে । অথচ 
কৃষক-সম্প্রদ্দায়ের সুখ-সমৃদ্ধি-বিধানের কোনও ব্যবস্থাই হইতেছে না । বরং রাজন্ব- 
বৃদ্ধির সহিত মান্রাজে দুভিক্ষের প্রকোপ বৃদ্ধি গাইয়াছে। 

বোস্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভার সিবিলিয়ান সন্ত মিঃ জি. রোজাস ১৮৯৩ সাঁলে 
ভারতের আগার প্েক্রেটারী মহাশয়কে মাঞজাজের রাজদ্ব আদায় বিষয়ক 
অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাপনকালে দেখাইয়াছিলেন যে ১৮৭৯--৮* খুষ্টাব হইতে 


দেশের কথা ৬৯ 


১৮৮৯--৯৯ খুষ্টাব্ব পর্যস্ত এগার বৎসরের মধ্যে খাজনা আদায় করিবার জন্য 
মাদ্রাজের রাজপুরুষেরা ৮১৪০১৭১৩ জন প্রজার ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩৬৪ বিঘা 
জমির “দখলি” স্ব প্রকাশ্ঠ নিলামে বিক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও তাহাদিগের 
তৃপ্তি হয় নাই। প্রজারা জমির দখল ছাড়িয়াই অব্যাহতি লাভ করে নাই। 
তাহার্দিগকে খাজনার দায়ে আপনাদিগের ঘটা বাটা বিছানাপত্র পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া 
২৯১৬৫১০৮১ টাঁকা গবর্মমেন্টকে দ্বান করিতে হইয়াছে । উপরিলিখিত প্রায় 
১৯,৭৩১৩৬৪ বিঘা জমির মধ্যে ক্রেতার অভাবে প্রায় ১১.৭৫ লক্ষ বিঘা জমি 
গব্মমেপ্টকে ক্রয় করিতে হইয়াছিল। খাজনার হার অতিরিক্ত না হইলে নিশ্চিত 
এ সকল জমির ক্রেতা জুটিত। ভূমি-রাজন্বের আধিক্য সন্ধে এতদ্পেক্ষা ম্পষ্টতর 
প্রমাণ আর কি হইতে পারে? 

মধ্যভারতের অবস্থা সম্বন্ধে গত বৎসর মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বন্থ ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় বলিয়াছিলেন যে, এঁ অঞ্চলের কোনও কোনও জেলায় বিগত দশ 
বঙ্পরের মধ্যে শতকরা ১০২ ও ১০৫ হারে প্রজার রাজন্ব বৃদ্ধি করা হইয়াছে! এই 
দশ বৎসরের মধ্যে ছুতিক্ষাদিতে প্রজার নিতাস্ত বিপন্ন হইয়াছে, তথাপি কর্তৃপক্ষ 
খাজন! বাড়াইতে নিরস্ত হন নাই। বলা বাহুল্য, গব্নমেণ্টের পক্ষ হইতে এই 
অভিযোগের অগ্যাপি কোনও প্রতিবাদ হয় নাই। 

বঙজগদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাঙ্গিবার প্রস্তাবও রাজপুরুষের উত্থাপিত 
করিয়াছিলেন। কিন্তু গোলযোগের ভয়ে তাহাদিগকে সে বাসনা পরিত্যাগ করিতে 
হইয়াছে । তথাপি তাহারা অপ্রত্যক্ষভাবে বঙগদেশীয় প্রজার কর-বৃদ্ধির চেষ্টা 
করিয়াছেন। পথকর, চৌকিদারী-কর ও পূর্তকর প্রভৃতি অভিনব করগুলিই এ 
বিষয়ের নিদর্শন্বরূপ, শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ মহাঁশয় বিগত অধিবেশনে জাতীয় 
মহাসমিতির সমক্ষে এই কথা বলিয়াছিলেন। 

কর্ণাটকীয় প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে ভূমি ও কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন 
যে 
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অর্থাৎ দুভিক্ষার্দির অধিকতর সম্ভাবনাসব্বেও এখানকার কৃষকদিগকে দক্ষিণাপথের 
বা কোস্কণের কৃষিজীবীদ্িগের অপেক্ষা অধিক ভূমিকর দান করিতে হয় । 

কেবল দক্ষিণ ও মধ্য-ভারতই নহে এক বঙ্গদেশ ভিন্ন বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের 
সকল প্রদেশেই কুড়ি বৎসর ত্রিশ বৎসর অস্তর কৃষকদিগের দেয় রাজস্বের পরিমাণ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ফলে গ্রজাকুলের কষ্ট দিন দিন কিরূপ বাড়িতেছে, তাহা সহজেই 


৭ দেশের কথা 


অহুমেয় | কিন্তু ছুঃখের বিষয় গবর্মেপ্ট প্রজার কোন কষ্টই দেখিতে পাইতেছেন 
না। বরং প্রক্কৃতিপুঞ্জের দিন দিন শ্রীরৃদ্ধি হইতেছে-_প্রকাশ্ঠভাবে এইরূপ মত ব্যক্ত 
করিতেও কর্তৃপক্ষ সঙ্কুচিত নহেন। পক্ষাস্তরে সরকারি কাগজপত্রেই আমরা কৃষক- 
সমাজের অগ্তরূপ চিত্র দেখিতে পাই । 

পঞ্জাবের ভূতপূর্ব কমিশনার মিঃ এস. এস. থরবরন এদেশে প্রায় বন্ত্রিশ বৎসর- 
কাল রাজকার্ষে নিযুক্ত থাকিয়! দেশবাসীর অবস্থ৷ বু পরিমাণে বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ জালে কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করেন যে, পঞ্জাবের অধিকাংশ 
স্থানের ক্ৃষিজীবীঙ্গিগের প্রায় অর্ধাংশ হয় সবস্বাস্ত, না হয় গভীর খণপক্কে নিমগ্ন 
হুইয়াছে। তিনি পরীক্ষার জন্ত পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ৪৭৪ খানি গ্রাম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । ত্াস্ত করিয়া তিনি বলেন, এই সকল গ্রামের মধ্যে ২৯৭ খানি 
গ্রামের অবস্থা পূর্ব সেটেলমেপ্টের আমলে বা ১৮৭১ সালের পূর্বে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্ত 
নৃতন সেটেলমেপ্টে রাঁজন্ব বুদ্ধি হওয়ায় অনেক কৃষকের অবস্থাই অতীব শোচনীয় 
হইয়াছে । তিনি দেখাইয়াছেন যে, পঞ্জাব অধিকৃত হইবার পরই গবনমেণ্ট একেবারে 
রাজন্বের হার বৃদ্ধি করেন। তন্ুধ্যে গুরগ্গাও জেলায় প্রথমে অজ্ঞতাবশেই এইরূপ 
রাজন্ব বর্ধিত হয় (46 9150 1£01815015-98568560 705 09) সে যাহা 
হউক, তাঁহার পরীক্ষাধীন গ্রামসমূহের মধ্যে বারোখানি গ্রামে ৭৪২টি পঞ্জাকী 
পরিবারের মধ্যে ৫৬৬টি পরিবার ১৮৭১ সালের পর সর্বস্বান্ত হইয়াছে। অন্য চারিটি 
পরীক্ষার্থ নির্বাচিত বিভাগে (5612০650 ০10195 ) ১২৬টি গ্রাষের অর্ধেক কুষক 
এরূপ গভীর খণপক্ছে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহার্দিগের আর উদ্ধারের আশা নাই । 

থরবরন মহোদয় বলেন, রাজস্ব আদায়ে কঠোরতা (ছঃঃচে ০1800 
1:০ড21১11 )। এই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। প্রথমতঃ উচ্চহারে কর নির্ধারণ ও 
দ্বিতীয়তঃ আদায়কালে নির্মমতা এই ছুই কারণে যে কৃষকদিগকে মহাজনের আশ্রয় 
লইতে হয়, তাহার কথায় এই তত্ব পরিস্চুট হৃইয়াছে! তিনি গবর্মমেপ্টকে 
আদায়কার্ধে কঠোরতা ত্যাগ করিতে ও মহাজনদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য 
জমি হস্তান্তর করিবার পথ জঙ্কীর্ণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে 
গবনমেণ্ট তাহার প্রথম অন্থুরোধ বা আদায়কার্ধের কঠোরতা লাঘব € €18801০105 
17 00116001012 ) করিতে সম্মত হইলেন না কেবল [8180 41161780101) 406 
নামক আইন পাঁস করিয়া (তাহাও বহু সহত্র কুষকের সর্বস্বান্ত হইবার পর ) 
মহাজনদ্িগের দমন করিলেন । মিঃ থরবরন স্বীয় রিপোর্টের একস্থলে বলিয়াছেন-- 
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ভারতবর্ষের মুষ্টমেয় বৈদেশিকগণ কোটী কোটা লোকের শাসন করিতেছে। 
এই বৈদেশিকদিগের কার্ধদোষেই কৃষিজীবিগণকে অত্যধিক পরিমাণে উত্তমর্ণদিগের 
মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। ভূত্বামী কৃষকগণ অমিতব্যয়ী ও কলহপ্রিয় ; সুতরাং 
তাহাদের নিজের দৌষেই তাহারা খণগ্রস্ত হইতেছে, একথা বলা অসঙ্গত। কারণ 
অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, যে অত্যন্প মাত্রায় অমিতব্যয়িত ভিন্ন উক্ত দোষ- 
নিচয়ের কোনটিরই অস্তিত্ব সপ্রমাণ করা যায় না। কিন্তু যদি তর্কস্থলে এ সকল 
দোষের কথা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও মানব-ম্বভাবের বিশেষত্বের 
প্রতি দৃষ্ট রাখিয়া কর্তৃপক্ষকে কার্য করিতে হইবে । ফলত: এরূপ ক্ষেত্রে ভূমিকর 
সম্বন্ধে গবননমেন্ট এ প্রকার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য যে, তাহাতে উত্তমর্পের নিকট হতে 


অনাবশ্তক খণগ্রহণের প্রয়োজন কৃষকেরা! কখনই অন্থভব করিবে 'না। আমাদের 


গং দেশের কথা 


শাসন-প্রবতিত হইবার পূর্বে পঞ্জাবে গ্রাম্য খণদাতারা কৃষককুলের আশ্রিত ভূত্যবৎ 
ছিল, কুরম উপত্যকায় ও সোয়াত প্রভৃতি প্রদেশে এখনও মহাজনেরা কৃষকদিগের 
অনুগত রহিয়াছে । কিন্তু আমাদিগের শাসনপ্রণালীর ফলে পপ্রাবের পল্লীগ্রাম- 
সমূহে তাহাদিগকে যেমন কৃষক-সম্প্রদদায়ের প্রভু করিয়া তুলিয়াছে, তেমন পূর্বে 
কখনই ছিল না। ...... ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পরিমাঁণ ও রাজন্ব বিষয়ক রিপোর্ট 
পাঠ করিলে জানা যায় যে, তৃণ ও শস্তের দুভিক্ষ এই সকল অঞ্চলে উপযুপরি 
হইতেছে; অথচ ভিলেজ-নোটবুক ও রাজন্ব তালিকায় দৃষ্ট হয় যে, দুঃসময়ে 
কিছুকালের জন্য করসংগ্রহ স্থগিত প্রথ! অতি বিরল এবং দুস্থ প্রজাদিগকে একেবারে 
খাজন। ছাড়িয়া দিবার রীতি আরও অধিক বিরল । উদাহরণ স্বরূপ শিয়ালকোট 
জেলার উল্লেখ করিতেছি। এই জেলার বাধিক আয় ১৫ লক্ষ টাকা কিন্তু বিগত 
ত্রিশ বংসরের মধ্যে তথায় মোট ১৩৯৪ টাঁক1 খাজন! রেহাই হইয়াছে এবং ৬৪৫০ 
টাকা প্রজাদিগের নিকট হইতে নিরূপিত সময়ের কিছু দিন পরে আদায় করা 
হইয়াছে । অথচ এ ভ্রিশ বৎসরের মধ্যে অনেকবার দেশে দীর্ঘ কালস্থায়ী তৃণাভাব 
ও অন্যুন ১২ বার অতি সামান্ত চাষ আবাদ হইয়াছিল। 

বঙ্কিমবাবু অগ্য জীবিত থাঁকিলে বলিতেন,-_“বন্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতাঁর ফল- 
দ্বরূপ যে সারগর্ভ উক্তি সিবিলিয়ান থরবরনের লেখনী-মুখে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা 
সিমলার প্রাসাদ-গাত্রে বিশদভাবে স্থবর্ণাক্ষরে লিখিত হওয়া উচিত।” ফল কথা, 
ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায়ের দুর্দশার প্ররুত কারণাবলী এরূপ স্পষ্ট ভাষায় অতি 
অল্লসংখ্যক রাজপুরুষই প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন । গবনমেপ্টের নিকটও 
এরূপ ম্পষ্টবাদিতার পুরস্কার নাই। 

“অপ্রিয়স্ত চ পথস্ত বস্তা শ্রোতা চ হুর্লভঃ |” 

গবন্নমেণ্ট এইসকল অপ্রিয় কথ শুনিতে ভাল বাসেন না। কাজেই অন্পদিন 
পরে বর্তৃপক্ষের সীমান্ত-নীতি সম্বদ্ধে স্পষ্ট কথা বলিতে গিয়া থরবরন মহোদয়ুকে 
পদত্যাগ করিতে হয়। থরবরনের ন্যায় অন্তান্য স্পষ্টবাদী কর্মচারীদিগকেও 
কর্তৃপক্ষের নিকট সামান্ত লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই। মাননীয় মিঃ স্মিটন বাহাছুর 
ব্র্মদেশের রাজত্ব বিভাগী কমিশনর ছিলেন। ১৯০০-০১ সালের আয়-্বয়ের 
হিসাব সম্বন্ধে আলোচনাকাঁলে বড়লাট বাহাছুরের ব্যবস্থাপকসভায় তিনি 
বলিয়াছিলেন, “গত পূর্ব বৎসরের ছু্ভিক্ষের ফলাফলের বিষয় চিস্তা করিলে বিগত 
বর্ষে বোঙ্বাই মাদ্রাজ ও পঞ্জাব প্রদেশের কৃষিজীবীদিগের নিকট হইতে যে, ৬* লক্ষ 
টাকা অধিক রাজম্ব আদায় কর! হইয়াছে, তাহা ভাল হয় নাই।” সেই প্রসঙে 
তিনি ইহাঁও বলেন যে, গবর্মমেপ্টের রাজন্বনীতির দোষেই দুভিক্ষের প্রকোপ এদেশে 


দেশের কথা ণ্ও 


দিন দিন তীব্রতর হইতেছে । এই স্পষ্টোক্তির জন্য স্মিটন বাহাছুরের পদোন্নতির 
পথ নিরুদ্ধ হইল। সকলেই আশা করিয়াছিল তাহাকে শীত ব্রঞ্মদেশের ছোটলাটের 
পদে নিযুক্ত করা হইবে । কিন্তু তাহা হইল নাঁ। তিনি হতাশ চিত রাজকার্য 
হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। আসামের ভূতপূর্ব চীফ, কমিশনর 
কটন বাহাছুরও হতভাগ্য কুলিদিগের প্রতি তাহার সহাম্ভূতির অপরাধে বঙ্গের 
ছোটলাট পদে সমাসীন হইতে পারিলেন না, একথা! বোধ হয়, অনেকেই অবগত 
আছেন। ৃ 

পঞ্জাবী কৃষকদিগের অর্ধাংশ যে উত্তরোত্তর বর্ধমান রাজন্বের দায়ে ধণজালে 
জড়িত ও উৎপন্ন হইয়াছে, থখরবরনের কথায় ইহা সুম্পষ্ই বোধগম্য হয়। গুরগীও 
জেলার তদানীন্তন ডেপুটা-কমিশনার মিঃ জে. আর. ম্যাকোনকি তত্রত্য ক্ুষি- 
জীবীদিগের অবস্থার সংক্ষেপে বর্ণনাকালে পশ্চা্পিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
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স্থবৎ্সরে ইহাদিগের প্রকৃত খাগ্ঠাভাব ঘটে ন! বটে, কিন্তু ইহাদিগের জীবন- 
যাত্রার আদর্শ অতীব শোচনীয় । কোনও প্রকারে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ 
রক্ষা করিতে পারিলেই ইহারা আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করে। এবং 
কেবল প্রাণধারণোপযোগী অন্ন সংগ্রহের জন্ ইহার্দিগের অতি কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট 
স্বীকার করিতে হয়। 

পঞ্জাবের অধিকাংশ জেল'র অবস্থাই যে অতীব শোচনীয়, তাহা “ঘ:০911010010 
[000175 0£ 00০ 01215 10 1888” নামক সরকারী রিপোর্ট পাঠ করিলেই 
বুঝিতে পারা যাঁয়। ১৮৮৮ খৃষ্টানদের পর যে পঞ্জাবের অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই, 
তাহা থরবরন মহোদয়ের ১৮৯৬ সালের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে । 

অযোধ/ প্রদেশের অধিবাঁসীদিগের অবস্থা পঞ্জাবের অপেক্ষা কোনও অংশে ভাল 
নহে। 0901) 3৪5266৪7-এর প্রথম খণ্ডের ৫১৫ পৃষ্ঠায় এ প্রদেশের ভূতপূর্ব 
কমিশনার 21 ড/. 0. 91215০0৮ মহোদয়ের নিম্নলিখিত উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। 
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ভাবার্থ এই যে, বিস্তারিত রূপে এই সকল বিষয়ের আলোচনা না করিলে এই 


৭৪ দেশের কথ! 


এই প্রদেশের অধিকাংশ লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব কিরূপ ভীষণ, তাহা কাহারও 
বোধগম্য হইবে না। 

ফয়জাবাদ বিভাগের তদ্লাশীস্তন অস্থায়ী কমিশনার মিঃ হ্যারিংটন ১৮৮৮ 
ৃষ্টাবের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের পত্রে বেনেট মহোদয়ের পূর্বোক্ত মন্তব্য উদ্ধত করিয়া 
ভূমি ও কৃষিবিভাগীয় ডিরেই্টর বাহাছুরকে লিখিয়াছিলেন,__ 

1021166 61080 0015 16100811515 00606 8615 01506106110 00019, 

আমার বিশ্বাস, এই মন্তব্যটি অযোধ্যা প্রদেশের প্রত্যেক জেলার সন্বদ্ধেই খাটে । 

এ পত্রের স্থানাস্তরে তিনি আরও লিখিয়াছেন,__ 
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ভাবার্থ_ক্কষকর্দিগের অবস্থা সম্বন্ধে বু আলোচন! করিয়া আমার নিজের 
এইরপ বিশ্বাস জষ্মিয়াছে যে, ভারতের অধিকাংশ লোকেই বৎসরের অধিকাংশ সময় 
প্রত্যহ পর্যাপ্ত আহারের অভাবে কষ্ট পাইতেছে। 
অযোধ্যা প্রদেশের ভূমির উর্বরতা-হ্বাস সধ্বন্ধে রায়বেরেলীর ডেপুটা কমিশনা'র 
মিঃ আরউইন ১৮৯৮ থুষ্টাব্ের মার্চ মাসের সুদীর্ঘ রিপোর্টে লিখিয়াছেন যে, ত্রিশ 
বৎ্লর পূর্বে, এমন কি ২০ বহ্সর পূর্বেও এই দেশের ভূমিতে যে পরিমাণে গোধুম ও 
রবিশস্ত উৎপন্ন হইত, এখন তদপেক্ষা অনেক কম উৎপন্ন হইতেছে । কারণ, লোকে 
পূর্বের স্থায় আর জমিতে সার দিতে পারে না । ক্ৃষীবলের নৃল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
সম্ভবতঃ উহাদের সংখ্যা-হাসও হইয়াছে । ক্ুষকদিগের মধ্যে প্রায় শতকয়! ৭৫ 
জনের গৃহে লেপ, বা কম্বল নাই-কেবল একখানি “দোঁহারের” সাহায্যে তাভাঁর 
সমগ্র শীতকাল যাপন করে।* এই প্রায়োপবাস এখন বহুলাংশে লোকের অভ্যাসের 
* অযোধা। প্রদেশের রাজস্-রিপোর্টের নিরলিখিত অংশে প্রণিধান করিল দুষ্ট হইবে ষে, 


রাজকোধে অর্থাভাব উপস্থিত হইলেই রাজপুরুষের। দরিদ্র কুষকের খাজন1 বাড়াইতে 
অগ্রসর হন। 
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ইহ অবগ্ ত্রিশ বৎসন্ব পূর্বেক্র কথা । কিন্ত দধিদ্র প্রজার বর্তমান দুরবস্থার সহিভ এই পুর্ব 
ঘটনার কি কোনই সম্বন্ধ নাই? মাননীয় মিঃ শ্টিটনের উত্ভি স্মতিপধে আরুঢ় হইলে 
বর্তমান কালেও রাজস্ব বৃদ্ধির জন্ত এইকুপ অবৈধ চেষ্টা হইয়। থাকে বলির কি মনে হয় না? 


দেশের কথা ণ৫ 
মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে । এই জেলায় [70186 15 615 10001) ৪ 


10080061 061120161 

অতঃপর উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কৃষকদিগের অবস্থা কিরূপ, দেখা যাঁউক। 
লর্ড ডফরিনের আমলে ভারতীয় কৃষিজীবীদিগের অবস্থ সম্বদ্ধে গোপনীয় অনুসন্ধান 
হইয়াছিল একথা ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ডাঃ হপ্টার ও স্তাঁর চার্লস ইলিয়ট 
মহোদয় ছয়ের মন্তব্য (১৪ পৃঃ) এবং জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনই এই 
তদন্তের প্রধান কারণ। এ ত্যন্ত-সংক্রান্ত বিবরণীর কয়েক খগ্ডমান্র বনু চেষ্টার পর 
মিঃ ডিগবীর নেত্রগোচর হয়। তিনি স্বীয় গ্রন্থে সেই রিপোর্ট হইতে রাজপুরুষ- 
দিগের বিবিধ মন্তব্য উদ্ধ'ত করিয়া! আমাদিগের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন । তীয় 
গ্রন্থের সাহাযে) এ রিপোর্টের আভাস পাঠকবর্গের গোচর করা যাইতেছে । 
. উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত ইহা! জেলায় তদানীন্তন কলেন্টার কুক সাহেব 
হ্বীয় রিপোর্টে লিখিয়াছেন, “বহুসংখ্যক বিজ্ঞলোকের সাহায্যে বিশেষ ভাবে 
অন্নুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, যে কৃষকের ১৬.৫০ বিঘা ( ইটার বিঘায় ১০ বিঘা) 
জমি, এক হাল গরু ও জমিতে জলসেচনের যোগ্য কূপ আছে, তাহার বাষিক আয় 
হৈমস্তিক শস্তে ১২৯.৫* টাঁকা ও রবি *.স্ত ৮৪.৫০ টাক! । এই মোট ২১৪ টাকার 
মধ্যে সরকারি খাজনায় ৭৫ টাকা, বীজ-সংগ্রহে ১৩.৫* টাঁকা, চাষের অন্ান্ত ব্যয়ে 
৭৯৬২ বাদ গিয়া ৫৪.৮৭ কৃষকের লভ্যাংশ থাকে । এই পঁয়তাল্লিশ টাক! চৌদ্দ 
আনায় কৃষকের তিনটি পোষ্য সহ সংবৎস্র যাপন করিতে হয়। চারিজনের জন্য 
প্রত্যহ ছুই বেলায় তিন সের তুল বা খাছ্যোপযোগী অন্য শস্তের প্রয়োজন । টাকায় 
২৫ সের দরে এই পরিবারকে বৎসরে ৩ টাকার শস্ত কিনিতে হয়। কাপড়ের জন্ত 
বৎসরে ৮ টাকা লাগে। এই মোট ৫১ টাকায় তিন জন পোষ্য সহ কৃষকের 
সংবৎসর যাপিত হয়। ফলে তাহার বৎসরে ৫ টাকার মাত্র অভাব হয়।” 

উল্লিখিত বিবরণে দেখা গেল, সাধারণতঃ যাহার দশ ( এখানকার হিসাবে 
১৬.৫০ ) বিঘা জমি আছে, তাহার চাষের ব্যয় বাদে ১২১ টাকা লাভ থাকে। 
ইহার মধ্যে তাহাকে ৭৫ টাক! ভূমিকর প্রদান করিতে হয়। অবশিষ্ট ৪৬ টাকার 
মধ্যে তণ্ডুল কিনিতে ৪৩ টাকা ব্যয়িত হইয়া যায়। ক্রুক মহোদয় তণডুলের দর 
টাকায় ২৫ সের লিখিয়াছেন। কিন্তু ১৮৮৮ থুষ্টাব্বে তাহার রিপোর্ট লিখিবার 
সময়ে ইটায় খাগ্াপযোগী শস্তের দর টাকায় ১৭ সেরের অধিক ছিল না! সুতরাং 
৪৩ টাকায় যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন, তাহাতে 
৬৩.২৫ টাকা লাগে। তাহার পর তৈল, লবণ ও ব্যগনাদির জন্যও কিছু ব্যয় 
আছে করুক বাহাদুর তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই। চারি জনের জন্ত যে বৎসরে 


৭৬ দেশের কথা 


অন্ততঃ ৯.২৫ টাঁকার লবণ আবশ্যক হয়, একথ! বোঁধ হয় সকলেই স্বীকার 
করিবেন । তৈল ব্যঞ্জনের জন্য বংসরে ন্যুনকল্পে ৩'৫* টাকা ব্যয় ধরিলেও কৃষকের 
্যায্য ব্যয় বৎসরে ৬৮ টাকার কম হয় না। করুক মহোদয় বলিয়াছেন, অনেক 
কৃষকেরই গৃহে অন্ততঃ পক্ষে একটি গো বা মহিষ থাকে। তাহার দুগ্ধে কৃষক 
পরিবারের ঘ্বৃত ছুগ্ধার্দির অভাব দূর হয়। কিন্ত এই গো-মহিষ ক্রয়ের ও 
গর্ভাবস্থায় উহার্দিগকে যাওয়াইবাঁর ব্যয় কোথা হইতে আসে, তাহা! তিনি 
বলেন নাই। 

উপরে যে ৬৮ টাক ব্যয়ের হিসাব দেখান গেল, তাহাঁতে রোগে ওষধ পথ্যাদি 
এবং আইন আদালত, জন্ম মৃত্যু, বিবাহ ও ধর্মকার্ধদির ব্যয় ধরা হয় নাই, ইহা 
বোধ হয় পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন । ক্রুক মহোদয় তাহার রিপোর্টের ৩১ পৃষ্ঠায় 
বলিতেছেন, 

4১ 81626 002101105 06 0115 10181] 00001961010 0255 0010081) 
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মফঃম্বলের অধিকাংশ লোকই বৎসরের মধ্যে অস্ততঃ ছুই একবার জরে আক্রান্ত 
হয়। বাস্তবিক অনেক সময় এই রোগ বন্কালস্থায়ী বা জীবন-সহচর হইবার 
উপক্রম হইয়া দাড়ায়। 

যেখানে জরের প্রকোপ এইরূপ, সেখানে চারি জনের জন্য বাধষিক ২ টাকা 
ওষধ পথ্যা্দির ব্যয়, অন্ায্য হইতে পারে না ফগতঃ বাধিক ৭৯ টাঁকা চারি জনের 
জীবনধারণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন । কিন্তু ক্রুক মহোদয়ের হিসাবে গৃহপতি 
কৃষকের আয় ধাধিক ৪৫.৮৭ আনার অধিক নহে। ইহা হইতে ইটা জেলায় 
গবন্নমেন্টকে উচ্চ হারে খাজনা দয়া কৃষকেরা কিরূপ স্থখে কাঁশযাপন করিতেছে, 
বুঝিতে পারা যায়। ১২১ টাকায় ৭৫ টাকা কর লইয়া গবনমেপ্ট আবার কৃষক- 
দিগকেই খণপ্রিয় বলিয়া তিরস্কার ও মহাজনদিগকে বিষনয়নে নিরীক্ষণ করেন ! 
মহাজন না থাকিলে কৃষকের কি দুর্দশা হইত, সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্ত 
খণ করিয়া কয় দিন চলে? মহাজনই বা কতদিন ধার দিতে পারে? কাজেই 
কৃষক পরিবারকে অর্ধাশনে কালযাঁপন করিতে হয় । মিঃ গার্ট্যান (28128£61 ০£ 
05 0811091 %/9:566 19190 £18106) বলেন, এদেশের লোকে অধিকাংশ স্থলেই 
ধার করা অপেক্ষা অল্প পরিমাণ ও কদর্ধ অন্ন ভক্ষণ করিয়া দিন যাঁপন' করা 
শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে কবে | 


দেশের কথ! ৭৭ 


1065 0:5151 55016 8110৮781006 2100 119661101 11110 014 6০০0৫. 0 
11700101195 0610, 


কৃষকের পোষ্য সংখ্যা, ক্রুক মহোদয়ের মতান্ুসারে তিন জন ধরা গিয়াছে । কিন্ত 
ভারতীয় আদমস্্মারির বিবরণীতে দৃষ্টিপাত করিলে, গড়ে ন্যুন পক্ষে ৫ জনকে 
লইয়! এক একটি পরিবার গঠিত, একথা স্বীকার করিতে হয়। কৃষকের পোষ্য ৪ 
ধরিলে তাহার বাধিক ব্যয় আরও ১৭.৫০ টাঁকা বাড়িয়! যায় । এরূপ অবস্থায় 
রুষকপরিবারকে খণপক্চে নিমগ্ন হইয়াও অর্ধাশনে কাল যাপন করিতে হইবে, ইহা 
বিচিত্র নহে । 

মিঃ ক্রুকের আর একটি উক্তি এই»_ 

[015 01001509160 ?00 ৪. ৬1119£0 চ্/010081) চ71)0 1185 812 51895 
৪6911. 

এখানকার গ্রাম্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কাহারও গায়ের কাপড় বা! চাদর নাই। 

ইটা জেলার অবস্থা পাঠক ইহা হইতেই যুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু এই 
রিপোর্টের সারসংগ্রহপূর্বক যে সরকার মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট 
হয়, 
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ইটা জেলার পরিমাণ ১৭৩৯ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৭৫৬,৫২৮ । এখানকার 
কলেক্টার মিঃ করুক সাহেবের ভারতীয় কষিজীবন সম্বন্ধে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, 
এই কারণে তাভার মন্তব্যের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক । এই বিজ্ঞ কর্মচারীর মতে ইটা 
জেলার কৃষকগণ হষ্টপুষ্ট, তাহাদের অরকষ্ট আদৌ নাই। ুখ স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে 
তাহাঁদিগের চিরন্তন ধারণ যেরূপ তাহারা তদচুরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া থাকে। 
ইটা জেলার বা! অন্য কোনও প্রদেশের অধিকাংশ লোক বার মাঁস অর্ধাশনে দিন 
যাপন করে,_একথা মিঃ ক্রুক বিশ্বাস করেন না। 

ক্রুক মহোদয়ের বিপোর্টের ২৩ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি হয় যে, 


16 82356110100 10101 15 20152158115 06116550 05 10861% 68, 


1 


পি দেশের কথা 


6126 05 ০0102001150 5০ ড০11-0ি 10-82-0258 85 ৪৮ 0122 
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দেশের লোকের সকলেরই বিশ্বাস, সিপাহীবিদ্রোহের সময় কষকদিগের অবস্থা 
যেরূপ সচ্ছল ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই । 

পাঠক এই উক্জির সহিত সরকারি মস্তব্যের বক্রাক্ষরে মুদ্রিত অংশটি মিলাইয়া 
দেখিবেন।* 

রিপোর্টের ১৬ পৃষ্ঠা হইতে ১৮ পৃষ্টা পর্যস্ত আবেরাম ঠাকুর নামক এক কৃষকের 
পরিচয় দুষ্ট হয়। তাহার সম্বন্ধে মিঃ করুক লিখিরালেন,_ 

আবেরামের বয়স ৪০ বৎসর, পোষ্য ৫টি. ২৭ বিঘা জমির চাষ করে। চাষ 
ভাল হইলে, ছুবেলায় তাহার পরিবারে ৫ সের তগুল খরচ হয়! খাছ্র দ্র 
চড়িলে, তিন পের বা তদপেক্ষা অল্প তুলে এই পরিবার দিন যাপনে বাধ্য হয়। 
সে এ বংসর ক্ষেত্রের শশ্ত সম্পূর্ণ পক্ক হইবার পূর্বেই উহা! খাইতে বাধ্য হইয়াছে। 
তাহার ক্ষেত্রে যে ধান্ট হইয়াছিল, তাহার মূল্য ৭০.২৫ টাঁকা; তয়ধ্যে খাজনা 
দিয়াছে, ৬৮.৯৩। এই ৬৮.৯৩ আনার মধ্যে গবর্নমেপ্ট অর্ধেক লইয়াছেন, অবশিষ্ট 
জমিদার গ্রহণ করিয়াছেন। দুগ্ধ বিক্রয় করিয়। তাহার এ বৎসর ১৮ টাঁকা আয় 
হইয়াছে । পিতা পুত্রে মনগুরী করিয়া! ১৫ টাকা উপার্জন করিয়াছে । বীজ কিনিয়াছে 
৯.৫০ টাকার । পাঁচটি পোষ্যসহ ৪৪ টাকায় সে সংব্সর জঠরযন্ত্রণার আংশিক 
নিবারণ করিয়াছে । তাহাকে ৭.৫০ টাঁকার কাপড় কিনিতে হইয়াছে । তাহার 
ঘরে একটিও কম্বল নাই। গৃহস্থিত আসবাব পত্রের মূল্য ২ টাকার অধিক হইবে 
না। আরও ২৬.৯৩ না হইলে তাহার সংবৎ্সরের (এক বেলা) অন্ন সংস্থান হইবে 
না। কিন্ত পূর্ববর্ষের ৫1৬০ টাকা খণ থাকায় আর তাহার মহাজনের নিকট টাকা 
ধার পাইবার উপায় নাই। 

আবেরাম ঠাকুর সম্বন্ধে করুক মহোদয়ের এই রিপোর্ট পাঠ করিয়া উত্তরপশ্চিম 
অঞ্চলের তদানীন্তন ছোটলাট স্তার অকঙ্যাণ্ড কলভিন বাহাঁছুর তাঁহার প্রধান সচিব 
মিঃ রীডের (1. শা, আই, 261) সাহায্যে নিক্ললিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ 
করিলেন, 

[106 1210115 20068156006 200৬6 ৪3. 


আবেরাম ঠাকুরের পরিবাঁরবর্গের কোনও বিষয়ে অভাব নাই । 


* পিভুদেশেও রাজপুরুষের] প্রকৃতিপুজের গবৃদ্ধর বিশেষ লক্ষণ (5 10082 1201059- 
02606) দেখিতে পাইতেছেন, কিন্ত বলিতেছেন,-- 

21805090016 68900881798 চা11] 2006 802016 18, 

কৰি বথার্থই বলিয়াছেন,--“নম্দ লোকে বলে যন্দ ।” 


দেশের কথা ন্ট 


বলাবাহুল্য, এই মন্তব্য ভারত গবর্নমেন্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। ভারত 
গবর্মমেন্টও বিশ্বাস করিলেন, আবেরামের কোনও অভাব নাই। 

ইটা জেলায় সে বৎসর যাহার্দিগের জমিতে উৎপন্ন শশ্তের মূল্য ৩২১ টাকার 
অধিক হয় নাই, তাহাদিগকে ৩০৬ টাকা ভূমিকর দিতে হইয়াছে, রিপোর্টে এব্ূপ 
উদ্াহরণও পাওয়া যাঁয়। তস্তবায়। তৈলিক প্রভৃতির অবস্থাও ক্লুষকদিগের অপেক্ষা 
কোঁনও অংশে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে, রিপোর্টে তাহার নিদর্শন নাই বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। 

এটাঁওয়া জেলার কলেক্টার মিঃ আলেকজাগার এ অঞ্চলের কষকদিগের অবস্থা 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন,” 

[7 ৪11 01:01192,5 9০815 ]1 510010 595 01086 102 ০01096015 
1156 0106 01110. 0৫ 06 56৪1: 07 8.0ড8105638 110170 1000156-16210615. 

সাধারণতঃ যে সকল বৎসরে অতিবুষ্টি বা অনাবৃষ্টির প্রকোপ থাকে না, সে সকল 
বর্ষে বৎসরের মধ্যে প্রায় চার মাস কুষকদ্দিগকে মহাজনের নিকট খণ লইয়া 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়। 

কানপুরের আসিস্টাণ্ট কলেক্টার মিঃ বার্ড বলেন, 


[100%5 08100181090 [0106 599 06 60090 01 2. 70816 2 চা]. 125. 
[০] 21310100107) 01 8, 1520916)9 81.75.40. 8100 2. 201101 185.8. 


আমি গড়ে প্রতি পুরুষের বাধিক খাছ্ছের ব্যয় ১৬ টাকা, স্ত্রী লোকের ১৩.৬৭ 
ও বালকের ৯.৩৩ ধনিয়াছি। 

যে জেলার পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে গড়ে ষোল টাঁক। মূল্যের তৈল-লবণ ব্যঞ্জন- 
তও্ুলের সংবসর (বা তিন পয়সায় ছুই বেলা ) যাপন করিতে হয় সে জেলার 
লোক কিরূপ স্থুখে আছে, তাহ! সকলেই বুঝিতে পারেন । 

বাসী (0851) বিভাগের কমিশনার মিঃ ওয়ার্ড এ অঞ্চলের জালবন জেলার 
লোকের অবস্থা সম্বন্ধে বলেন)-- 

[80198190015 005 ১0061 0৫6 1130610065010655 15 ৬65 [168৬ 8120 
[ 08131500000 03101 0086 81100101615 06011751706 8010 206 
০৫ ০1081 8110 000 6০9০ 0013011700025 ০0105521103 ০01 056 98106 
1800 101 002 8806 ০100. 

জালবন..জেলার ক্কষকর্দিগের খণভার অত্যন্ত অধিক॥ অর্থের অভাবে 


এখানকার কৃষির অবস্থা দিন দিন অবনত হইতেছে, একই ভূমিতে পুনঃপুনঃ একই 
শন্ত উৎপাদিত হওয়ায় ভূমির উর্বরতা! কমিয়া যাইতেছে । 


৮ দে শর কথা 


দেশের অধিকাংশ নিয়শ্রেণীর লোক প্রত্যহ অর্ধাশনে থাকিতে বাধ্য হয় কি না, 
এই প্রশ্নের উত্তরে বান্দা! অঞ্চলের কলেক্টার ও ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হোয়াইট বলেন।__ 

4৯ ৬০1৮ 18166 19010102101 1021 0183585 ০৫ 701901861018 
০1০৪0ড 061101750866 15 0116 0001009550৫ 00617 011551006 008 
065 81:52170801609115 10916-5081560......] 00110150106 তে ০0৮ 01010107618 
০1110 17062 85001191960 00 1100 1705৮ 0181)5 00001 168.5810:5 ০৫101- 
৮৪০০ 1810 10000 805 101011001, 


"নিয়শ্রেণীর লোকদিকের মধ্যে বহ্ুসংখ্যক ব্যক্তিকে যে চিরকাল অর্ধাশনে যাপন 
করিতে হয়, তাহা তাহাদিগের শরীরের শোচনীয় ক্ষীণতা হইতেই প্রতিপন্ন হয়। 
আমার বোধ হয় গবনমেন্ট শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে অযোধ্যা অঞ্চলের অনেক 
কৃষককে বলদের অভাবে স্বয়ং লাঙ্গল টানিতে হয়। 

গাজীপুরের কলেক্টার সাহেব বলেন,_ 

4১9 2 10105 ৪. ৬21৮ 18166 01090010610) 01 6106 8£1001601-155 
11) ৪. 5111866 216 11) 06191. 


সাধারণতঃ গ্রামের অধিকাংশ কৃষকই খণগ্রস্ত। 

সীতাপুরের অবস্থা কানপুরের অপেক্ষাও মন্দ। এখানকার প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক 
পুরুষকে সাড়ে চোদ্দ টাকায় ও বালকদিগকে সাত টাকা ছুই আনায় সংবৎসরকাল 
যাপন করিতে হয়। এখানকারই কমিশনার মিঃ বয় বলিয়াছিলেন যে “কোনও 
বিশেষ কারণে ইদানীং প্রজাবর্গের এতদপেক্ষা অধিক স্থখস্বাচ্ছন্দ্যে কালযাপন 
বাঞ্চনীয় নহে ।” 

পূর্ববর্তাঁ সেল্সাসের বা আদমস্থমারির তালিকার সহিত গত ১৯০১ সালের 
তালিকার তুলনা করিলে দুষ্ট হইবে যে, বেরার প্রদেশে এ দশ বৎসরে লোকসংখ্যা 
প্রায় ৫৮০,০০০ ও পঞ্জাবে ৭,৫০১*০০ কমিয়াছে। মধ্যপ্রদেশসমুহে ১৩,৭০১৫০০ 
জন অধিবাসী গত দশ |বৎসরের (১৮৯১ খুঃ--১৯০১ খুঃ) মধ্যে হ্রাস পাইয়াছে। 
এলাহাবাদ গোরক্ষপুর ও বারাণসী জেলায় লোঁক সংখ্যা এ সময়ের মধ্যে ২৪৪,২৮৫ 
জন কম হইয়াছে। কৃষকের অন্নবস্ত্রের অভাব বুদ্ধি না হইলে এত লোক অকালে 
কালগ্রাসে পতিত হইল কিরূপে? রাজপুরুষেরা বলেন, দুষ্ট মহাজন, মোহময় 
দেওয়ানি আদালত ও নিষ্ুর দেবতার দোষেই এইরূপ ঘটিতেছে। কর্তৃপক্ষের 
কোনও দোষ নাই। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় মাননীয় শ্রীযুক্ত বিপিনকৃষ্ণ বহু যখন 
দেখাইয়াছিলেন যে, মধ্যপ্রদেশসমূছে স্থানে স্থানে শতকরা ১*২ ও ১৯৫ হারে 
রাজন্ব বৃদ্ধি করায় প্রজার কষ্ট বাড়িয়াছে, তখন ০০ তাহার যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ 
করিতে পারিলেন না। 


দেশের কথা ৮১ 


প্রজার নিকট হইতে উচ্চ হারে রাজস্ব গৃহীত হয় না! এ কথা প্রতিপন্ন করিবার 
জন্য সময়ে সময়ে গবর্নমেন্টেৰ্‌ পক্ষ হইতে বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে । এ সন্ন্ধে 
ইন্দোর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী দেওয়ান বাহাছুব আর রঘুনাথ রাও মহোদয় (ইনি 
অনেক দিন মাদ্রাজ গবর্মমেপ্টের অধীন সবভিনেট সাধিসে কার্ধ করিয়া) লিখিয়াছেন 
“রাজপুরুষেরা' বলেন যে,--ভূমির মোট উৎপাদনের শত ভাগের পচ়িশ বা ত্রিশ 
ভাগ অথবা কৃষকের লভ্যাংশের অর্ধেক রাজস্ব-্বরূপ গ্রহণ করা হয়। প্ররুত ঘটনা 
যদি এইরূপ হইত, তাহা হইলে প্রজারা ছুই এক বৎসর ফসল ভাল না হইলেও 
বিশেষ বিপন্ন হইত না। ফলতঃ প্রজার নিকট হইতে গবনমেণ্ট মোট উৎপন্ন 
শন্তের অখেকের অধিক রাজন্বশ্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাঁকেন | কিন্তু সরকারি কাগজে 
পত্রে, শত ভাগের পচিশ বা ত্রিশ ভাগের অধিক খাজন! লওয়া হয় না, ইহা 
দেখাইবার জন্ত জমির আয় অধিক করিয়া ধরা হয়!” তাঁহার উক্তির একাংশ 
এইরূপ, 


[1715 15 01015 1) 0106015, 80009115% 01865 162021%2 01 21) 
৪৬ ৪18,26 17012 1180 1605 19010 52106, 0 6102 £1955. (011 08106] 10 
15 51)0 ভা 00 0০ 0০6০০222180 30 0.0. 01 006 £10985 09 0161 
85127712172 612 27055 10906. 

ইহার পর দেওয়ান বাহাদুর উদাহরণস্বরূপ একটি গ্রামের কৃষিবিষয়ক 
আয়ব্যয়ের বিবরণ ও গবনমেন্টের নির্ধারিত করেব অন্তায্যতাঁর উল্লেখ করিয়া 
লিখিয়াছেন,-- 

[£ 00616 15 2105 00019 11) 01715 0256) ] 217) 17015198120 00 1781) 
০৮৪]: 0115 ড1119565 €09 0৮০11010761) 16 ] 06 9110%50 00 4012 
000) 11) 309৮6119122100 00622850015 81100158115 0106 ৪0100 01 1360 


85569917720 06192601811, 
এই হিসাবের সত্যতায় যদি কোনও সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে, আমি এই 


গ্রামটি চিরকাল শবর্মমেপ্টেব নির্ধারিত কর লইয়া গর্নমেপ্টকে ইজারা দিতে প্রস্তুত 
আছি। 

কোন্‌ প্রদেশের ভূমিতে গড়ে বিঘা প্রতি কত শম্ত উৎপন্ন হয়, বিগত দুর্ভিক্ষ 
কমিশনে কর্তৃপক্ষ তাহার হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন । সেই হিসাবে প্রকাশ, 
১৮৮০ খুষ্টাব্দের তুলনায় ১৮৯৮ খষ্টান্দে গড়ে প্রতি বিঘায় প্রায় পচিশ সের করিয়া 
শন্ত অধিক উৎপন্ন হইয়াছে। কেবল শাহাই নহে, সমগ্র দেশবাসীর সংবৎসর 
ব্যবহারোপযোহ্ী শন্ত রাখিয়া ও বিদেশে রপ্তানি করিয়াও দেশে কত অধিক শস্ত 
সঞ্চিত থাকে, তাহারও হিসাব গবর্নমেপ্টের পক্ষ হইতে কমিশনের সমক্ষে প্রকাশিত 
দেশের কথা-ও 


৮২ দেশের কথা 


হই্য়াছিল। কমিশন সে হিসাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া নিয়লিখিত 
মন্তব্য গ্রকাশ করিয়াছিলেন, 

পা1167387£21 1600175 8212 02610018211 576152016-,.,.7 05 
80105 16101058150 80092 60 16 ঠি 00 171817,--,--10156 
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0361088] 9002915 00 05 69196 £1620]5 10 50555 04 0112 1681105, 
8100 0106 11,002] (0৮০1700017৮ (2106 (176 58006 ৬12 ১.১. 010) (72 
11016 ৮০ 819 0150057 £০ 01212 01140 12 06 9£0155 5000112 
€0 09 151,008] 0৬ 21170721)65 0116 0010081 50101015 11) 01095 
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এখন বেহার অঞ্চলের ক্লুনকদিগের অবস্থা শ্ুদ্ুন | পাটনার কলেন্টার বলেন 
যেসকল কৃষক সাত বিথ! জমির চাধ করে, তাহারা 

0817 02106 006 0011 1068] 10750658001 (০, 

একবেলা ভিন্ন ছুইবেলা খাইতে পায় না। 

গয়ার কমিশনার সাহেবের উন্তি এই_- 

চাযোে 021 ০0106 01 006 70900196107, 916 1050005160015 160. 

এ জেলায় শতকর! ৪০ জন অর্ধাশনে কালযাপন করে। 

মিঃ টয়েনবী (পাটনার কমিশনার) বেহারী কৃষকদিগের অবস্থার এই রূপ বর্ণন। 
কারয়াছেন,-- 


“পাঁচ বিঘ। জমির চাব করে, এরূপ কৃঘকের সংখ্যা এই অঞ্চলে অল্প নহে । 
গড়ে ইহাদের পত্রে ১২৫ টাকা মূল্যের শস্ত উৎপন্ন হয়। তাহার মর্্যে খাজনা 
বাদে ১০২ টাঁক! তাহাদের হাতে থাকে । এই টাকায় সাধারণতঃ ছয়জন পোষ্য সহ 
কুমককে সংবৎ্সর যাপন করিতে হয় । এইরূপ ছুরবস্থাগ্রস্ত লোকের সংখ্যা প্রায় হয় 
লক্ষ হইবে । লক্ষ লক্ষ লোককে ছুই বিঘ! মাত্র জমি চাষ করিয়া জীবনধারণ করিতে 
হয়। এই সাঁমান্ত আয়ে ইহারা কিরূপ কষ্টে দিনযাপন করে, তাহা সহজেই 
অস্থমিত হয়। এতদ্যতীত শতকরা দশ-পনেরে জনের জমি-জমা নাই--কেবল মজুরী 
করিয়। ইহার! দিনপাঁত করে। শ্রমজীবীরাও বৎসরের মধ্যে আট মাসের অধিককাল 
কোনও কাজ পায় না। মজঃফরপুর, সাঁরণ, চাম্পারণ ও দ্বাববঙ্গের অনেক অংশে 
শ্রমজীবীদিগকে অর্থভুপ্ত অবস্থায় কাঁলযাপন করিতে হয় ।” 

রবার্ট নাইট প্রণীত 10018 96৫69:5 00: 7106 2130 ১১০৪ নামক 
গ্রন্থে দেখা যায়, উড়্িস্তায় পূর্বে কৃষকের গৃহে ধা সর্বদ! সঞ্চিত থাকিত, অস্ততঃ ছুই 


দেশের কথ! ৮৩ 


বৎসরের ব্যবহারোপযোগী শন্ত গৃহে সংগৃহীত না থাকিলে কোনও কৃষকই নিশিস্ত 
হইতে পারিত না। নাইট মহোদয় বলেন, পবুটিশ শাসন উড়িস্তায় প্রবতিত 
হইবার পর হইতে কৃমকর্দিগের ধানের গোল! ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। এবং 
এক্ষণে সে সকল ধান্-ভাগ্ডারের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে ।” 

সরকারি রিপোর্ট মতে নিয়বঙ্গের পূর্বাঞ্চলের লোকের অশ্নকষ্ট আদৌ নাই. 
অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সেরূপ নহে । তথাপি বিহার ও উড়িফ্যাবজিত নদীমাতৃক 
শন্তশ্বামল বঙ্গদেশে ভারতের অন্যান্ত স্থানের ন্যায় কৃষক সমা অননকষ্টে পীড়িত 
নহে। তথাপি বাঙ্গালার সকল শ্রেণীর লোকের আয় ডিগ. কী সাহেবের মতে গড়ে 
বাধষিক পনেরো টাকা তিন আনা মাত্র! অর্থাভাবে বঙ্গদেশের অনেক স্থলেই 
স্থপানীয়ের অভাব ঘটিয়াছে । ফলে ম্যালেরিয়ায় ও কলেরায় প্রতিবর্ষেই বঙ্গের 
মৃত্যুসংখ্যা বাঁড়িতেছে। স্ুথাগ্ের অভাবেও শিশুগণের যকত রোগে পঞ্চত্প্রাপ্ধি 
ঘটিতেছে । 

ফলতঃ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র কৃষক-সমাঁজেব অবস্থা ইংরাজের রাঁজস্বশীতি 
ও বাণিজ্যনীতির দোষে অতীব শোঁচশীয় হইয়া উঠিয়াছে। বুটিশভারতে অঙ্ক 
হুখ যতই থাকুক, দশ কো'্ট লোকের যে “ভাত-কাপড়ের” কষ্ট অত্যন্ত প্রবল, তাহা 
পূর্বোদ্ধ'ত রাজপুরুনদিগের মন্তব্যসমূহ হইতেই স্থম্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এতিহাপিক 
হল্টারের [006210191 03822606510 [0018 নামক গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ১৬৪ 
পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, “প্রকত দুভিক্ষের সময় গবর্মমেপ্ট বন্থু কষ্টে অনশন- 
পীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করেন বটে ; কিন্তু__ 


54120277706 5601) 72 96271)) 2৮071 01 0159256 2770 ৫2211 2770776 
নে 566৫210) 27160677060 7201)1৫. 


“নিত্য-অর্পশন-কিষ্ট প্রজাসমূহ যে প্রত্তি বংসর রোগের তাড়নে ও কালের 
আক্রমণে অসময়ে ইহধাঁম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে, তাহার প্রতিকার 
করিতে গবনমেণ্ট অসমর্থ 1৮ 

গবনমেন্ট প্রজা রক্ষায় অসমর্থ হইলে কে আর হতভাগ্যদ্দিগের অকাল-মৃত্যু 
নিবারণ করিবে । দেশের ধনি সম্প্রদায়ের উপর দুঃসময়ে চিরকাল দরিদ্রশ্রেণীর 
লোকে নির্ভর করিয়া আসিয়াছে । কিন্তু দেশের সেই ধনশালী দান-ধর্ম-পরায়ণ 
অভিজাতবর্গ (2০৮1৪ ) কোথায়? সেই উদারচরিত কর্ণকল্প দাতৃসম্প্রদায় 
আজ কোথায়? ম্তার জন. কে (910. ]. 7৪5০) এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতীয় 
বুটিশ-শাসননীতির দোধ প্রার্শনপূর্বক বলেন,__ 


06 00900156015 06 25 02০6 ০£ ০002৮05১850: 83 016 


৮৪ দেশের কথা 


৪০ ০০এ]] 168013) 108৮০) 515715৩1160 10060 65139065046 10700 10005 
200 19055853015 0£ 0215 2 12৮ 00০0%11£ 0065, 


অর্থাৎ ধাহারা বড় বড় ভূমিথণ্ডের অধিকারী ছিলেন, তাহারা বিশী্ণ অবস্থায় 
মূন্সয় কুটারে কতিপয় তৈজসপত্র লইয়! দিনযাপন করিতেছেন । 

সেকালের কুবেরকল্প দ্রিদ্রপাঁলক রাজবংশীয়দিগের পরিণাম কি হইল? ইহার 
উত্তরে মিঃ জন. ব্রাইট পার্লামেন্ট মহাঁপভায় বলিয়াছিলেন,_ 

71765 81610 5101)০1 10100612585 /810671:615 01 02151010615 
018 0০170086501 0106 51208521175 11010 01611 60100025102 € 
0৮৬61010102, 

ধাহারা এককালে দেশ শাসন টনি তাহারা “এক্ষণে হয় গৃহশূন্য 
পরিব্রাজক শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন, না-হয় যে সকল বৈদেশিক তাহাঁদিগের 
ভাগ্যবিপধয় ঘটাইয়াছেন, রি অন্ুগ্রহদত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর 
কবিতেছেন। 

এখন গবনমেপ্ট গ্রজার অন্নকষ্ট দুর করিতে__-তাহাদের অকালমৃত্যু নিবারণ 
কারিতে অসমর্থ জ্ঞাপন করিলে, নিরাশ্রয় ভারতবাসী কোথায় যাইবে? ১৮৮০ 
সালে সমগ্র ভারতবর্ষে ৩৯১২৮১৬৩১ জন মরিয়াছিল 7; ১৯০০ সালে ৮৩,৩৪১১৫৫ 
জন ভারতবাঁসীর ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে । সকল সভ্যদেশেই মৃত্যুসংখ্যা কমিতেছে, 
কেবল ভারতবর্ষেই উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে দেশে খাগ্ঠাভাব ঘট!য় অনেকেই 
দেশত্যাগ করিতে বাধা হইয়াছে । যে ভারতবাসী সহজে আপনাদিগের বাস্তভিট। 
ত্যাগ করিতে চাহে না, ১৮৯৭ খুষ্টাবে তাহাদিগের মধ্যে ১*৭১২ জন জীবিকা- 
হরণের জন্ কুলিরূপে বিদেশে গমন করিয়াছিল, ১৯১ সালে উহাদিগের সংখ্যা 
বুদ্ধি পাইয়া ২১৬১৩ হইয়াছে । বিগত ১৮৯৩ হইতে :৯০২-৩ খুষ্টাব পর্যন্ত দশ 
বতসরে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৮৯ জন দেশত্যাগ করিয়াছে । পেটের দায়ে বিদেশে-_ 
ইংরাজ উপমিবেশসমূহে যাহারা গমন করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি ওপনিবেশিকের! 
কিরূপ দুব্যবহার কবেন, তাহা সংবাদপত্র পাঠকদিগের অবিদ্দিত নহে । 

যাহার! স্বদেশ ত্যাগ করিতে পারে নাই, অন্রকষ্টে তাহাদিগেরও ছুর্গতির শেষ 
নাই। ১৮৭৭ সালের দুভিক্ষকালে যে ভারতবা'সী চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন অপেক্ষা 
মৃত্যুতে আলিঙ্গন কর! শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন,* তাহার! এখন ক্ষুধার জালায় 
অস্থির হইয়া তস্করবৃত্তি ত্বীকারে আর সঙ্কোচবোধ করিতেছে না । গত ১৮৯৮ সালে 

১ ১৮৮৩ সালের “নাইনটিস্থ সেঞ্চরী পত্রে মিঃ জে সেমুর কে মহোদ্বয় লিখিয়াছেন-__ 


&0 976-1006898 02. 8013 050881010৪7 ৪.--+7:,67 ৫5 5057108, 108৮ 1006 0:09 
40 ৪ 70106:60 6০885108 £989:660 50 £00128. 
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১,৭৯১৯৭,০০* জন চৌর্ধাপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিল, ১৯* সালে ২,৪৯,৬৫,*০৪ 
জন চুরি করিয়া দণ্ড পায়। অন্নক্লেশের ইহ! অপেক্ষা শোচনীয় নৈতিক পরিণাম 
আর কি হইতে পারে? সরকারি রিপোর্টে দৃষ্টিপাত করিলে আরও দৃষ্ট হয় যে, যে 
বৎসরে ছুভিক্ষের প্রকৌপে জঠোরজালায় উন্মত্তবৎ হুইয়া জনসমাজ রাজবিধাঁনের 
লঙ্ঘন করিয়াছে, সেই বখসরেই রাজপুরুষের! বেভ্রাথাত-দণ্ডের পরিমাণ বদ্ধি করিয়া 
হতভাগ্যপদিগের নৈতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন! এরূপ বর্বরতা, এরনপ 
হৃদয়হীনতার কার্ধ কখনই রাজধর্মের অন্থমোদিত হইতে পারে না। 

১৮৭৭ জলের দুভিক্ষে দেশীয় রাজ্য অনশনরিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি কিরূপ 
অন্ুকম্প৷ প্রদশিত হইয়াছিল, বোম্বাইয়ের “টাইমস্‌ অন ই্ডিয়া” নায়ক অর্প সরকারি 
সংবাদপত্রের পশ্চালিথিত উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে | 


ব0 1655 0027 47,400 0০900161016180650 1060 চু, [নু 00৩ 
ব1280015 6210101001165 £00102 60০ 9010911311)6 01051) ৫150110505 ৮0 
€0 6172 51911106 06 1877 0115---1060. 14 1880. 

অর্থাৎ সেই দুভিক্ষের সময় নিকটবর্তাঁ বুটিশ-শাসিত প্রদেশ হইতে অন্যুন 
9৭৪০০ লোক নিজাম রাজ্যে গিয়! গাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, দেশীয় রাজাসমৃহ 
ক্ষকগমাজে মহাজনছিগের প্রতিপত্তিও অপেক্ষাকৃত অগ্গ। 

[11০ 1001565-1210021 85006 0072 08121200016 009৬৮61 1 
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পার্বত্য নেপাল্রাজ্য শিক্গা ও সভ্যতায় স্থুসভা ইংর/জের অপেক্ষা বহুগুণে 
হীন; কিন্তু সেখানকার প্রজার অবস্থা সদ্বন্ধে বঙ্গের ভূতপূর্ব ছেন্টলাট সার জর্জ 
ক্যান্থেলের রিপোর্টে নিয়লিখিত উক্তি দেখিতে গাওয়া যায়,_ 

7175 00150160102 06 012 16091 15096015 02; 012 ড/1)012 170০661 
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বুটিশ ভারতীয় প্রজার অপেক্ষাও নেপালী প্রজার অবস্থা মোটের উপর অনেক 
ভাল। 

ছুঃখের বিনয়, এখানকার উচ্চ-পদস্থ রা জপুরুঘেরা এ কথ! স্বীকার করিতে প্রস্থত 
নহেন। তাহারা বলেন, বুটিশ শাসনে ভারতবাসীর আধিক অবনতি বা দারিদ্র্য 
বৃদ্ধি হইতেছে, একথা আদৌ সত্য নহে । ভূতপূর্ব ভারতসচিব লর্ড জর্জ হযামিপ্টন 
মহোদয় গত ১৯** সালের ১৬ই আগন্ট তারিখে পার্লামেন্ট মহাসভার সমক্ষে 
বন্তৃতাকালে সর্বজন-সমক্ষে বলিয়া ছিলেন, 


৮৬ দেশের কথা 
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বিলাতে ও ভারতবর্ষে একদল লোক আছেন, তাহারা বলেন, বুটিশ শাসনে 
ভারতবর্ষের যে ভীষণ শোণিতআ্রাব হইতেছে, তাহাতে ভারতবাসী মৃতকল্প হইয়াছে । 
আমি সচিবের পদ গ্রহণের পর হইতে এই অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্ম 
যথাসাধ্য কষ্ট-্বীকার-পূর্বক নানা সুত্রে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছি। আমি 
স্পষ্টাক্ষরে একথা স্বীকার করি যে বুটিশ শাসনে ভারতবর্ষের অধিক অবনতি 
ঘটিয়াছে--একথা গ্রতিপন্ন হইলে আমাদিগের হস্তে আর ভারতের শাঁসনভার থাকা 
উচিত নহে | কিন্তু আমি সেরূপ কোনও তথ্যই এপর্যন্ত সংগ্রহ করিতে সমথ তই 
নাই। তথাপি এই অভিযোগে--ভারতবাসীর অবনতির উপন্াসেই বিলাতের 
ও ভারতের অনেকে যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা! তাহাদিগের 
অভিযোগের পুনঃ সুনঃ উাপনে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু তাহাঁদিগের এই বিশ্বাস, 
প্রকৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । ন্যায়শাস্ত্রাগত শুফ তকেব বলে তীহাদিগের 
সিদ্ধান্ত প্রতিচিত। 

ইহা অপেক্ষা আমাছিগ্র দুভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? রাজ 
পুরুষদিগের এইরূপ বচনচাতুরীতে বিলাতের সহদয় ইংরাজসমাজ ভার্তবাসী প্রজাব 
প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারেন না। ভারতের স্থায়ী আগার মেকেটারি শ্গার 
লুই ম্যালেট ভারতবর্ষের এই সঙ্গটময় অবস্থার বথা স্বীকার করিয়া যথার্থই 


বলিয়াছেন,_- 


দেশের কথা ৮৭ 
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ফলতঃ যে ইংরাজ হদেশীয় কষকের দাসত্ব ও জগতের সমস্ত ক্রীতদাসের দাসত্ 
মে'চন করিয়! অতুলনীয় গোঁরবের অধিকারী হইয়াছেন, সেই ইংরাজের দৃষ্টি এই 


বিষয়ে বিশেষভাবে আকৃষ্ট না হইলে এদেশের দিনহীন প্রজার প্রন্তীকার লাভের 
কোনও আশা নাই। 


রেল ও খাল 
মহাভারতীয় সভাপর্বে ছেবধি শারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন)__ 
"রাজ্যস্থ কূমকেরা ত সন্তষ্টচিন্বে কালযাপন করিতেছে ? কৃষকদিগের গৃহে বীঙ্গ 
ও মন্দির ত অফগ্ঠাব নাই? রাজ্যমধো স্থানে স্থানে সলিলপুর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও 
সরোবর সকল ত নিখাত হইযাছে? কৃষিকাধ ত বষ্ি-নিরপেক্ষ হইয়া সম্পন্ন 
হইতেছে?” 
সেকালের হিন্দু নবপতিগণ ক্ৃষিকাধকে “বষ্ট-নিরপেক্ষ” করিবার জন্ট “রাজ্যমখে] 
স্থানে স্থানে সলিলপুর্ণ বৃহৎ তড়াগ ও সরোবরাদি নিখাতি” করাইতেন। এই কারণে 
দৈবছুবিপাকে অনাবৃষ্টির সংঘটন হইলেও দুভিক্ষের প্রকোপ পুর্ণমাত্রায় প্রকাশ 
পাইত না, বান কালের ন্তায় লক্ষ লক্ষ প্রজা জঠরবযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইত ন]। কিন্ত ইংরাজ, কুমিজীবী প্রজার নিকট উচ্চহারে কর-গ্রহণ 
করিয়াও ক্ষিকার্ধকে “বুষ্ট-নিরপেক্ষ” করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। এ দেশের 
লোকে যে পকল ঘটনাকে দৈবাধীন বলিয়! মনে করে, ইংরাজ বিজ্ঞান-বলে সে 
সকল ব্যাপারকে আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়াছেন, কিন্তু ছুভিক্ষ নিবারণের প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত হইলেই তাহাদিগের মুখে দৈবশক্তির অনতিক্রমণীয়তার কথা শুনিতে 
£ওয়া যায় । ভারতবাসীর বিশ্বাস, তড়াগ বা! সরোবরাদির খনন দ্বারা কৃষিক্ষেত্রে 
জল-সেচনের (121189000 ) সুব্যবস্থা করিলে অনাবুষ্টর কুফল বহু পরিমাণে হ্রাস 
পাঁয়। তাই সেকালের হিন্দু নরপতিগণ নারদীয় নীতির অন্থসরণ করিয়! জল- 
পূর্তের ব্যবস্থা-বিধানে সমধিক যত প্রকাশ করিতেন । লর্ড ওয়েলেস্লি মহোদয়ের 
আদেশে ডাক্তার ফ্রান্সিস বুকানন দক্ষিণ ভারতের কৃষিকার্ষের অবস্থা পর্যবেক্ষণ 


৮৮ দেশের কথা 


করিয়! ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, শত বৎসর 
পূর্বেও দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজয-সমৃহে জল-পূর্তের অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। 
তাহার গ্রন্থে, তদানীন্তন সামান্টি ভূসম্পত্তিবিশিষ্ট দেশীয় রাজন্যবর্গের নিখাত চার 
ক্রোশ দীর্ঘ ও দেড় ক্রোশ প্রস্থ তড়াগ-সমূহের ও বহুসংখ্যক জল-প্রণাঁলীর বর্ণশা 
পাঠ করিলে এই সভ্যতাদীপ্ত বিংশ শতাবীব 'প্রারস্তে আমাদিগের হৃদয়ে বিস্ময়ের 
উদ্দেক হয়। 

ইংরাজ বলেন, ছুভিক্ষের কুফল-নিবারণেব ভন্ত খাল, পু্ষরিণী প্রভৃতির খননে 
অথব্যয় যে কতব্য, তাহাতে গনেোহে নাই । কিন্তু শশ্তশ্যামল দেশ হইতে 
দুভিক্ষগীড়িত দেশে শত্ত-বহনের জন্য সবত্র রেলপথের বিস্তার বিশেষ আবশ্যক । 
ভারতবাঁপী বলে, কৃষিক্ষেত্রে সেচনের জন্য প্রচুর জলের ব্যবস্থা করিতে পাঁরিলে 
দুভিক্ষের জস্তাবন! হাসপ্রাপ্ত হইবে ; ইংরাঁজ বলেন, “সে কথা সত্য হইলেও 
ছুভিক্ষ-দমনকার্ধে রেলপথের আবশ্ঠকতা অত্যন্ত অধিক। পরস্ত রেলে লোকের 
এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে গমনাগমনের ও বাণিজ্য বিস্তারের বিশেষ স্বিধা হইয়া 
খাকে। সকল সভ্াদেশেই রেলপথের বিস্তার দ্বার রাজকোষে ধনসঞ্চয় ও প্রজার 
স্থথস্াচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব রেলপথ-বিস্তারে বিশেষভাবে মনোযোগ 
করাই গবনমেপ্ট কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন ।” এইরূপ যুক্তিবাদের অবতারণায় 
ূর্থ প্রজাপুঞ্জের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানবিৎ প্রবল রাজার সিদ্ধান্তশ্োতে ভামিয়া গেল। 

রাঁজপুরুষদিগের মতান্ুসারে দুভিক্ষের প্রকোপ হাস করিবার জন্ত ১৮৫৩ 
খুষ্ঠাৰ হইতে বিগত ১৯০২ আল পযন্ত দরিদ্র ভারতবাঁসীর ৩৫৫১০ ৪১৭ ০১০ ০০ 
টাকা ( ২৩,৬৬,৯৮,০০০ পাউগ্ু ) ব্যয়ে ২৬,৪৮৪ মাইল বেলপথ নিম্নিত হুইয়াছে। 
এতদৃভিন্ন ১৯০৩ খুষ্টাব্ধে আরও ২,৩৬৯ মাইল রেলপথ নির্মাণের আদেশ হইয়াছে । 
দুঃখের বিষয়, (প্রজার এই পর্বতপ্রসাণ অর্থরাশি নায় করিয়া ৪৭ বত্ঘরের মধ্যে 
গবনমেন্ট এক পয়সাও লাভ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে এই কাধে ১৯০৪ 
সাল পর্যন্ত রাজকোধ হইতে প্রায় ৬০১০০১০০১০০ টাকা লোকসান দিতে হইয়াছে, 
এবং প্রায় ১,০২৫০১০০,০৯০ টাঁকা ধণ করিতে হইয়াছে! তবে এই রেলপথের 
অন্য প্রায় ছয় সহম্স শ্বেতাঙ্গ উচ্চ বেতন গ্রহণের সুবিধা পাইতেছে । বিলাতের 
লৌহ-ব্যবসায়ী দিগেরও মাল যথেষ্ট পরিমাণ এদেশে বিক্রীত হইতেছে। শ্রীযুক্ত 
দাদাভাই নৌরোজী দেখাইযাছেন, ভারতীয় রেলপথের জন্ত যে টাকা ব্যয়িত হয়, 
তাহার শতকরা ৩১.৭৫ ভাগ লৌহোপকরণ ক্রয়ের জন্য বিলাতী কর্মকাঁরদিগের 
হস্তগত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এদেশে মে ২৩টি বৈদ্বেশিক রেল 
কোম্পানি আছে, তাহাদের ডিরেক্টার মহাশয়দিগের আফিস-সদূহ বিলাতে 
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অবস্থিত বলিয়া এ সকল আফিসের জন্ত যে বায় হয়, তাহা বিলাতের 
লোকেই পাইয়া থাকেন । বেল নির্মাণের ব্যয়-সংগ্রহের জন্য যে ব্যয় হয়; 
তাহা বিলাঁতের লোকই পাইয়া থাকেন | রেল নিষাণের বায়-সংগ্রহের জন্য 
অধিকাংশ খণ বিলাতেই করা হইয়াছে। ভারতীয় বাঁজন্যবুন্দের নিকট হইতে 
অতি সামান্য অর্থ (ন্নাঁ্িক ছয় কোট। টাকা) খণন্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। 
বৈদেশিক কোম্পানীরও অনেক টাকা রেলের কারবারে খাটিতেছে। স্থৃতরাং 
সমস্ত লভ্যাংশ তাহারাই পাইতেছেন । 

ভারতবর্ষে সর্বশ্ুত্ধ তেইশটি বৈদেশিক রেল কোম্পানী আছে। ইহা- 
দিগের নিমিত রেলপথ ভিন্ন গবনমেন্ট পাটি রেলপথ নির্মাণ করাইয়াছেন। 
দেশীয় রাঁজাদিগের বাঁজ্যের পাঁচটি লৌহপথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে 
রেলের বিস্তারের জন্য গবরমেন্টের আগ্বহ এরপ অপ্বিক খে, পৃর্বোন্ত বৈদেশিক 
কোম্পানীসমৃহের মধ্যে কতকগুলিকে উৎসাহদান করিবার জন্য তাঁহারা এদেশে 
রেলের কার্ষে ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতির পুরণ করিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার 
( 6081:870০2 ) করিয়াছেন । কত হগুলি কোম্পানিকে অন্তরূপেও অর্থসাহায্য 
করিয়া ভারতে রেল খুলিবার জন্য উৎসাহ দিয়াছেন । জি. আই পি,বি.বি. সি' 
আই ও মাদ্রাজ বেলের অধিকারী কোঁম্পানি-সদূহের স্ঠিত গবনমেন্ট কিরূপ চুক্তিতে 
আবদ্ধ হইয়াছেন, শুনিবেন ? 
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বাজারে শতকরা আড়াই টাকা তিন টাকা সুদে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়। 
কিন্তু আমাদের গবনমেন্ট এই তিনটি কোম্পানির সহিত শতকরা পাঁচ টাকা সদ 
পোষাইয়। দিবার চুক্তি করিয়াছেন! শতকরা পাচ টাকার উপর যে লাভ হইবে, 
এই চুক্তিপত্র অঙ্গমারে কোম্পানী তাহার অর্ধাংশ গ্রহণ করিবেন। কিন্তু যি 
কোনও কারণে লোকসান হয়, কোম্পানী তাহার অংশভাগী হইবেন না! বিনিময়ের 
দর যাহাঁই হউক, কোম্পানির প্রাপ্য বাইশ পেন্স দরে গবনমেপ্টকে প্রদান করিতে 
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হইবে । এখন বিনিময়ের যে দর তাহাতে সাধারণতঃ মোল পেন্দে ( আনায় ) এক 
টাকা ধরা হইয়া! থাকে। কিন্তু পূর্বোক্ত কোম্পানিত্রয়কে বাইশ পেন্স না দিলে, 
তাহাদিগের এক টাকা পরিশোধিত হয় না । কাজেই গবনমেপ্টকে প্রতি টাকায় 
ছয় আনা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে । ইহার উপব আবার ছয় মাঁস অন্তর 
হিসাব নিকাশের চুক্তি থাকাতেও গবনমেপ্টকে অনেক ক্ষতি সহ করিতে হয়। 
প্রথম ছয় মাসে যদি লোকসান হয়, অর্থাৎ শতকরা পাঁচ টাকার অপেক্ষা কম লাভ 
থাকে, তাহা হইলে সে ক্ষতি গবনমেপ্ট পূরণ করিয়া দেন; কিন্ধ শেষ ছয় মাসে 
যদি লাভ হয়, তাহ! হইলে গবন্নমেন্টা তাহার অর্ধাংশমাত্র প্রাপ্ত হন । প্রথম ছয় 
মাসে লাভ ও শেষ ছয় মাসে ক্ষতি হইলেও আমাদেব গবনমেপ্টকে সম্পৃণ ক্ষতিপূরণ 
করিয়া দিতে ও লাভের অর্পণাংশ মাত্র গ্রহণ করিতে হয়| অর্থাৎ শতকরা চার 
টাকা মাত্র লাভ হইলে গবনমেণ্টকে এক টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া গড়ে কোম্পানির 
পাচ টাকা পোষাইয়া দিতে হয়; কিন্তু ব্সরের দ্বিতীয়ার্দে ছয় টাকা লাভ হইলে 
ভারত গবনমেন্ট অতিরিক্ত লাভের অর্ধাংশ বা আট আনা মাত্র প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন । 
বৎসরান্তে হিসাব শিকাশের যদি চুক্তি থাকিত, তাহা হইলে প্রথম ছয় মাসের এক 
টাকা ক্ষতি শেষ ছয় মাসের অতিরিক্ত লভ্য এক টাঁকায় অনায়াসে শোধ করিয়া 
দিবার সুবিধা পাওয়া যাইত | কিন্তু ছয় মাপ অন্তর ঠিআব নিকাশের চুক্তি থাকায় 
গবনমেপ্টকে প্রায় প্রতি ব্সরই বিধম ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে । ফল কথা, 
ভারতীয় প্রজার 'প্রতিনিধি-স্থানীয় গবনমেণ্ট রেলপথের বিস্তার-কামনায় স্বেচ্ছাপূক 
ঈদুশ অনিষ্টকর চৃক্তিচ্ত্রে বদ্ধ হইয়া নিতা অনশন-পীড়িত দরিদ্র প্রজার বহু-কষ্ট 
প্রদত রাজস্ব হইতে বাধিক প্রায় ১১৩০১০০১০০০ টাকা এই তিনটি বিলাতী রেল 
কোম্পানিকে প্রদান করিতেছেন । কেবল তাহাই নহে, আউব রোহিলথণ্ড রেলের 
জন্ত এইরূপে আমাদিগের হৃদয়ে শোণিততুল্য অর্থ হইতে ২৩১৯৩১২৮৭ টাঁকা ও 
সাদা ইণ্ডিয়ান রেলের জন্য ১,৯৪১৮৫১৯৯০ টাকা ক্ষতিপূরণ দান করিতে হইয়াছে। 
এইরূপে এ পর্যন্ত সর্বস্তদ্ধ চার কোটা পাউণ্ড বা ঘাট কোটা টাকা রেলপথ-নিশাণ 
উপলক্ষে আমাদিগের রাজকোষ হইতে লোকসান দেওয়া হইয়াছে । 

বর্বরের ধনক্ষয় আর কিরূপে হইতে পারে? শ্বেতাঙ্গ গ্রজার টাকা হইলে কি 
কতৃপক্ষ এরূপভাবে উহার অপব্য় করিতে সাহস করিতেন? রেল বিভাগের 
উচ্চপদ-সমূহে দেশীয়দিগের নিয়োগ হইলেও বরং কিছু ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিতে পারিত, 
এক দিকে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অন্য দিকে ভারতবাসী কিছু অর্থ সঞ্চয় করিচ্ছে 
পারিত। কিন্তু অতিরিক্ত বেতনদানে ছয় সহন্ন গেতাঙ্গেব দারিদ্য দূর করিবার 
লৌতও কর্তৃপক্ষ সংবরণ করিতে অসমর্থ । একপ অবস্থায় বেলেব ব্যবলায়ে ক্ষতি 
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না হওয়াই বিস্ময়ের বিষয় । সতা বটে, অধুনা প্রায় ৩,*৬১৬০* জন দেশীয় ব্যক্তি 
রেল-বিভাগে কাধ করিয়া জীবিকার্জন করিতেছে ; কিন্ত রেলের জন্য কত যান- 
ব্যবসাঁয়ী, নৌ-জীবী, শকট-চালক ও নৌ-শকটাদিনির্মাণকারী শিল্পীর জীবিকা লোপ 
পাইয়ীছে, তাহাও জেই সঙ্গে বিবেচা। 

সরকারি রিপোর্টে দুধ হয়, ভারতীয় রেলসমৃহে গত ১৯০১ সালে সবশুদ্ধ 
১৬১৬৬১৪৮১০ ০ টিকিট বিক্রয় হইয়াছে । এ সালে ইংলণ্ডের মত ক্ষুদ্রদেশে 
১১৭,৪২১৭৫১০৩৬ টিকিট বিক্রীত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বহুক্ষতি স্বীকারপৃবক 
বেলপথ নির্মাণ করায় কত লোকের ভ্রমণের সুবিধা হইয়াছে, ভারতবাসী রেলপথের 
আবশ্যকতা ক'তদুর অন্নুভব করে তাহা এই ছুই অঙ্থে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট উপলৰ৷ 
হইবে । তাহাব পর বাণিজ্য-বিস্তারের কথা । কিন্ক সে ক্ষেত্রেও আমাদিগের 
& শষ লাভ হয় নাই । রেলপথের বিস্তারের সহিত দূর পল্লীগ্রামেও বিলাতী দ্রব্যের 
রা | দুর্য পল্লাবাসী বিলাতী বিলাস দ্রব্যের ক্ষণিক সৌনদর্ধে মুগ্ধ হইয়। 
-বিক্রয়-পূর্বক উহা ক্রয় করিতেছে-_রেলপথের সাহায্যে সেই বিক্রীত শস্ত 
রা সমুদ্র তীরে নীত হইয়া দুর বিদেশে প্রেরিত হইতেছে । ফলে দেশ নিরন্ন 
ী | রেলের জন্য ছুভিক্ষের সময়েও ভারতবর্ষ হইতে কত হন্দর শস্ত বিদেশে 
সায়, ত*হা নিয্ললিখিত রপ্তানির তালিক"য় দৃষ্টপাঁত করিলে পাঠকের হদয়ঙ্গম হইবে । 
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শাল তিঞুল গোধুম অন্যান্য শস্ত 
১০৮৯৬ ৭ ২১৭০,২৭,০৯ ৯০১১৩১৬২৬ ২৬১৯৬৮৬১২১৭ 
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অন্যান্ত দেশে দুভিক্ষের সম্ভাবনা বুঝিবামাত্র বাচপুরুষেরা খাদ্য শস্তের রপ্তানি 
বন্ধ করিয়া লেন । অবাধ বাঁণিজ্য-নীতির দোহাই দিয়া ইংরাজ তাহাও করিতে 
চাভেন ন!! এতদভিন্ন রেলের কল্যাণে পলীগ্রামে বিলাস প্রবেশলাভ করিয়৷ 
লোকের সবনাশ ঘটাইতেছে। দেশীয় শিল্পের প্রতি পল্লীবাসীর অনার বুদ্ধি 
পাইতেছে। বিদেশী শিল্পসাঁমগ্রীর আমদানির কথা অধিক আর কি বলিব, বিলাতী 
ওষধের কাঁটুতি দেশে কিরূপ বাড়িয়াছে, "তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৪৩১৫৭,৪০ টাকার বিলাতী ওষধের আমদানি হইয়াছিল, গত 
১৯০১২ জালে ১*৭১৯৮,*৮২ টাকার বিদেশীয় ওঁযধ ভারতে আপিয়াছে। 
তথাপি আমাদের গবনমেণ্টের বেলপথ বিস্তারে বিরাম নাই । 
কবি গাইয়াছেন)- 
“ভারতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাঁজ।"", 


৯২ দেশের কথা 


সেকালে রাক্ষমরাজ রাবণ পুণ্পকরথের সাহায্যে অবলীলাক্রমে লক্্মীন্বরূপিণী 
সীতাদেবীকে হরণ করিয়া সমুদ্রপারে স্বীয় রাজধানী লঙ্কায় লইয়া গিয়াছিল, 
ত্িস্ববনের এশ্বর্হরণ করিয়। লঙ্কার সৌন্দ্যবর্ধন করিয়াছিল। একালে ইংরাজ 
বাষ্পীয় শকটরূপী পু পকরথের সাহায্যে ভারতের যাবতীয় শস্ত স্বদেশে লইয়া যাইবার 
বাবস্থা করিয়াছেন, দেশীয় শিল্পের বিনাশ-সাধনপূর্বক বৈদেশিক পণ্যদ্রব্যে ভারতবর্ষ 
পূর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন ৷ ফলে স্থবর্ণকিরীটিধী লঙ্কার ম্যায় ইংলগ্ের শ্রীসম্পদ দিন 
দিন বাড়িতেছে। খাল প্রভৃতি কাটিয়া দেশকে শশ্শ্টামল করিবার দিকে ইংরাঁজের 
তাদৃশ লক্ষ্য নাই। কিন্তু ভারতে রেলপথ বিস্তারের জন্য তীহাদিগের বিষম আগ্রহ 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । নিউ ইংলগ্ ম্যাগাজিন পরের ১৯০০ জলের সেপ্টেম্বর 
মাসের সংখ্যায় রেভারেগ্ড জে. টি. সন্ডারল্যাণ্ড মহোদয় ভারতীয় ছুভিক্ষের 
কারণাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে এই কথাই লিখিয়াছেন,__ 
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বেল-বিস্তারের সহিত দেশে বাণিজ্য-বিস্তার হইয়াছে সত্য, কিন্ত তাহাতে 
দেশবাসীর পরিবর্তে বিদেশীয় বণিককুলেরই ধনবৃদ্ধি হইয়াছে। কথাটা একট 
স্পষ্টভাবে বুঝিতে হইলে রেল বিস্তাব এ বাণিজ্য-বিজ্ঞাব-বিষযক অঙ্গে দৃষ্টিপাত 
আবশ্তক। প্রথমতঃ রেলপথ কিরূপ বাড়িয়াছে, দেখুন, 


রেলপথ 

১৮৭৩ খুঃ ৫৬৭১ মাইল ছিল 

১৮৮০ খুঃ ৯১৬৭ হইল 
১৮৮৫ খুঃ ১২৩৮৫ ” ্ 
১৮৯৭ হাঃ ১৬৯৮৪ ্ 
১৮৯৫ খু ১৯৭১৮ | 
১৮৯৯ খুঃ ২৩৭৮৭ 
£ £ 


১৯০০ থুঃ ২১ শেমার্ট পর্যস্ত ২৬৪৭৪ 


দেশের কথা ৯৩ 


এখন আমদানি রপ্তানির অঙ্কে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, 


সাল আমদানি (টাকা) রপ্তানি (টাকা) 
১৮৫৫ ১৭৪৯৬১৬৯৮৪০ ১৭২৩১৬৪৮০ 
১৮৬৩ ২৭৩৭৫৩১২০ ২৮৭৮১৫২৪৬ 
১৮৬৫ ৩২৮৭৬৪৯০ ও ৩৮৪৪২৯৬৫৩০৩ 
১৮৭৩ ২৬৫৩৪০৬৭০ ৩৮৪৫৬১১৯৯৭০ 
১৮৭৫ ৩২১৪৭৯৩০৩৪৬ ৪২০০৮১৯৭৫১৬ 
১৮৮৬ ৪১২০৯১৬২৩৬৩ ৫২৩৬৩৬৭১১০ 
১৮০৫ ৫০৯৮৯৫৩৪৬৩৬ ৬০:৮৫৪০৯৯০ 
১৮৯৩ ৫৯১৩০৬২২০ ৭২৪1৮৭৩২৯২০ 
১৮৯৫ ৮০৮৮৫৫৮৩৩৩৫ ১১১৯২১৯৮১৬৩০ 
১৯০২ ১১১১৮৪৪০০৭ ১৬৯১০৬১৫৫১৭০৭ 


রাঁজপুরুষেরা এই সকল অখ্ধের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলেন, “রেলের ভন্য 
দেশের বাণিজ্য এইরূপ দিন দি” বিস্তার লাঁভ করিতেছে ও তাহাতে দেশের 
ধনবৃদ্ধি পাইতেছে।” কিন্তু আমর! দেখিতেছি, এই বাণিজ্য বিস্তারে আমাদিগের 
ধনবুদ্ধির পরিবর্তে ধনক্ষয়ই ঘটিতেছে। রেলের এরূপ অস্বাভাবিক বিস্তার না ঘটিলে 
আশমাঁদিগের দেশের ধনক্ষয়ের স্রোত ইঈদৃশ প্রবলবেগে গ্বাহিত হইত কি না 
সন্দেহ । 
বৈদেশিক মালের আমদানি বৃদ্ধিতে যে আমাদের দেশের শিঙ্গিগণের অন্নে ধুলি 
নিক্ষিপ্ত হইতেছে, একথা বিস্তারিত রূপে বুঝাইবার আবশ্যক নাই । পক্ষান্তরে 
রপ্তানির বাপারে আমাদের ঘরে টাকা আসিবার কথা । আমরা দেশের জলজ 
খনিজ ও রুধিজ পণ্য বিদেশে পাঠাইয়া বঙসরে ১৩৯ কোটা টাকারও অধিক প্রাপ্ত 
হইতেছি; তথাপি আমাদের অর্থকষ্ট ও দুভিক্ষ দুর হইতেছে না। ইহার কারণ 
অন্সন্ধান করিলে দৃষ্ট হইবে যে, এই রপ্তানির আয়ের অল্লাংশই প্রকৃতপক্ষে 
আমাদের হস্তগত হইতেছে । রপ্তানির ব্যবসায়ে যদি ভারতবাসীর মূলধন খাটিত, 
যদি ভারতীয় শিল্পিগণের কৌশল-প্রন্তত দ্রব্যাদি এইরূপ ভূরিপরিমাণে বিদেশে 
প্রেরিত হইত, তাহা হইলে আমরা প্রক্কত ধনশ]লী হইতে পারিতাম। কিন্ত, 
কার্ষক্ষেত্রে তাহা হয় না। প্রথমতঃ; দেশের দশ কোটী লোবের নিওস্তুর তন্নাভাঁব 
সন্বেও বিদেশীয়ের৷ অবাধ বাণিজ্যের মাহাত্যে এদেশের লোকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া 
লইয়া যাইতেছে। দেশে ছিন দিন শল্তাদি দুমূল্য হইয়া উঠিতেছে। কৃষিজ 
্যর মধ্যে চা কফির রধানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু তাহাতে 


৯৪ দেশের কথ! 


বিদেশীয়দিগের মূলধন খাটায় লভ্যাংশ তাহারাই পাইয়া থাকেন। দ্বিতীয়ত; জলজ 
ও খনিজ পণ্যের উৎপাদনে বিদেশীয় মহাঁঙ্জনদিগের টাকা খাটিতেছে। দেশের 
লোকে কেবল সাযান্য মজুরি পাইতেহে, ব্যবসায়ের সমস্ত লভ্যাংশ বৈদেশিক 
বণিকেরাই লইয়া যাইতেছে । স্থবর্ণ, হীরক, লৌহ, কয়লা, অভ্র, প্রতি খনি ও 
শঙ্ঘমুক্তাঁদি জলজ পণ্য রাশি রাশি বিদ্দেশে প্রেরিত হওয়ায় রপ্তানির অঙ্ক অন্বাঁভাবিক- 
রূপে বুদ্ধি পাইতেছে । ভারত মাতার গপ্ত-ধনভাগারের সমস্ত রত্বরাশি বিন্লোয়ের| 
নিঃশেষপূর্বক লইয়া যাইতেছে--আমাছের রত্নগর্ভা বন্তন্বরা ক্রমেই অস্থঃসানু্শৃন্ত 
হইয়া পড়িতেছেন | ইহাতে দেশের ভাবী অবস্থা কিরূপ ভয়াবহ হইয়! উঠতছে, 
ভাহা ভাবিলেও হৃদষের শোণিত শু হইয়া! যাঁয়। দেশীয় খনিজ ও জলঙ্ত পণ্যের 
ব্যবসায়ে যদি আমাদের দেশের মূলধন নিয়োজিত হইতে পারে, তাহা! হইল দেশের 
বাণিজ্য বিস্তারের সহিত আঁমাদিগের নিঃসন্দেহ ধন বৃদ্ধি পাইত। 

যে সকল জাতি ধনৈশ্বর্ষে উত্তরোত্তর মহীয়ান হইতেছে, এই প্রণালীতেই 
তাহাদের ধনবুদ্ধি পাইতেছে । ইংলগ্ডের খনিজ পণ্য ও কল-কারখানা হইতে প্রস্থ 
পণ্যার্দি দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়া বহু দুরবর্তী ভূভাগ হইতে ধনরাশি সংগ্রন্- 
পূর্বক স্বদেশে আনয়ন করে। ইহাতে ইংরাজের উৎপাত পণ্যাদির কেবল 
পারিশ্রমিক যে ইংরাজ ভোগ করিতেচ্ছের, আর তাহার লভ্যাংশ, অপরে শোষণ 
করিয়া লইতেছে, এমন নহে । এজন্যই রপ্তানির ব্যবসায়ে ইংলগ্ডের শ্রীসম্পনৈষ্বর্ 
বৃদ্ধি পাইতেছে। আমেরিকাতেও তাহাই ঘটিতেছে। আমেরিক! আপনার গুপ্ত- 
ধনভাগ্ডার আপনার হস্তেই উদঘাটিত করিতেছে । আপনার বিপুল রূুষিজ ও খ'নজ 
পণ্যাদি আপনাদের ধনে, আপনার! পরিশ্রম করিয়াই উৎপাঁদন করিতেছে । স্কৃতরাং 
মাঁকিনের পণ্যপাঁম গ্রীও দেশ বিদেশে পরিব্য'প্ত হইয়া, বিভিন্ন দেশের ধন আপনার 
ভাগ্ারে টানিয়া আনিতেছে। শ্রত্যেক দোশেই এইরণ নিয়মে ধনবৃদ্ধি হইয়া 
থাকে। আমাদের যদি তাহাই হইত, তবে নিশ্চয়ই এই সকল অভিনব পণ্যাদির 
উৎপত্তি ও এই সকল নৃতন নূতন ব্যবসায়ের স্থষ্টতি আমাদ্রেও জাতীয় ধনভাগডার 
উত্তরোত্তর পূর্ণ ও স্ফীত হইয়! উঠিত। 

কিন্ত এই সকল ব্যবসায়ের দ্বারা ভারতের ধনবৃদ্ধি হওয়। দুরে থাকুক, তাহার 
ছুবিসহ খণতারই বৃদ্ধি পাইতেছে। দারিদ্র্য বৃদ্ধি হেতু আমাদের মূলধন নাই, ইহা 
সত্য। কিন্তু আমাদের রাজা যদি মৃসলমানর ন্যায় এদেশে আসিয়া বসতি 
করিতেন, অথবা ইংরাজ বিদেশে থাকিয়াও যদ্দি বণিক না হইতেন, ভারত-শাজনে 
ভারতবাসীরা স্বার্থ ও স্থুবিধাই যদি তাহণদের একমাত্র অথবা প্রধান চিন্তার বিষয় 
হইত, তাহা হইলে বিদেশ হইতে মূলধন খণ করিয়া আনিয়াও তাহার দ্বারা অন্ত 


দেশের কথা ৯৫ 


প্রণালীতে আমাদের দেশের ধন বৃদ্ধির উপায়-উদ্ভাবন সম্ভবপর হইত। ইংলগ্ডের 
খাতিরে, পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতেই ভারতীয় গবনমেন্ট স্বল্প সুদে যথেষ্ট 
টাকা ধার করিতে পারিতেন | জাপান তাহাই করিতেছে, অন্তান্ত অনেক জাতিও 
এইরূপ করিতেছে । আমরাও যদি সেইরূপে বিদেশ হইতে টাকা ধার করিয়। 
আমাদের এই সকল জাতীয় ধনাগমের পন্থা, আপনারা উন্মুক্ত করিতে পারিতাম, 
তাহা হইলে এই রপ্টানির ব্যবসায়ের দ্বারা আমাদের দেশের ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইত । 

ভারতের বাণিজ্যে আমদানি ও রপ্তানির মিল নাই । বহু বখসরাবধি আমাদের 
আমদাঁমি অপেক্ষা রপ্তানি বেশী হইতেছে । গত পাঁচ বং্সরের আমদানি ও 
রপ্তানির হিসাব দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই ৫ বৎসরের মধ্যে আমরা 
সর্বশুদ্ধ ঘত সুল্যর পণ্য আমদানি করিয়াছি, তদপেক্ষা ১১১ কোটি ১৫ লক্ষ ৭৫ 
হাজার টাকা ঘৃল্যের অধিক পণ্য রপ্তানি করিয়াছি। যদি ভারতের বাণিজ্য 
পূর্বোক্ত স্বাভাবিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে এই ৫ বৎসরের 
মধ্যে আমাণের হয় ১১৯ কোটি টাঁকা পরিমিত খণ পরিশোধিত হইত, নতুবা এ 
পরিম'ণ টাকা অপর দেশীয়দিগকে ধার দিয়া আমরা বৎসর বৎসর তাহারংসদ গুণিতে 
পারিতাম । কিন্তু আমাদের এতদছুভয়ের কিছুই হইতেছে না। আমাদের খণও 
শোধ যাইতেছে না। অপরের নিকট আমরা উত্তমর্ণ হইয়া প্রতিষ্টা লাভ করিতে 
পারিতেছি না, কিন্তু আমেরিকাতে রঞ্টানি পণ্যের বৃদ্ধির ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। 
এক সময়ে আমেরিকা ইউরোপের নিকট খনী ছিল। সেই খণ পরিশোধ করিবার 
জন্ত আমেরিকা প্রতি বদর কিয় পরিমাণে উদ্বত্ত পণ্য রপ্তানি করিত এখন তাহার 
ধণ প্রায় শোধ হইয়া গিয়াছে । এখন আমেরিক! অপরকে টাকা ধার দিতে 
আরম্ত করিয়াছে। 

আমাদের এই উদ্ধত পণ্য যায় কোথায়? ১৮৩৫ খুষ্টা হইতে ১৯*২ খৃষ্টাব্দ 
প্যস্ত ৬৭ বৎসর কাল মধ্যে অন্যুন ৭০০,০৯১৭** টাঁকা দুলোর উদ্ধত্ত পণ্য ভারত 
হইতে বিদেশে গিয়াছে, কিন্তু তাহার বিনিময়ে ভারত এক কপর্দকও প্রাপ্ত হয় নাই! 
নব নব পণ্য উৎপাদন করিয়াও ভারতের দারিদ্র থুচিতেছে না । যাহারা ধনী, 
আজ পর্যস্ত পৃথিবীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে, প্রধাণতঃ ও মুখ্যভাবে, 
তাহাদেরই ধনাগম হইয়া! আসিতেছে । মন্জুরী করিয়া যাহারা এই সকল ব্যবসায় 
বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করে, তাহাদের ধনবৃদ্ধি কখনই হয় না। বরং যাহারা 


খাটিয়। ধনীর ধম বৃদ্ধি করে, কোনও কোনও স্থলে তাহাদের মজুরি পর্যন্ত পূর্ণ মানায় 
লাভ হয় না। 


৯৬ দেশের কথা 


আমাদের ব্যবসায়ে ইংরাজ ধনী, সুতরাং লভ্যাংশ সমন্তই তাঁহাদের ৷ দেশে 
রেলপথ-বিস্তারের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের যতই বিস্তার হইতেছে, ততই 
ইংরাজের ধন বাঁড়িতেছে, আর আমরা ক্রমেই ধনহীন হইতেছি। রেলপথ এদেশের 
ধন হরণের একটি প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়াছে। 

এই সকল কারণে ভারতবাসী দেশে রেলের বিস্তার অপেক্ষা খাল বিলের সমধিক 
বিস্তার অন্তরের সহিত প্রার্থনা! করে। কিন্তু ইংরাজ সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে 
অনিচ্ছুক । রেলপথ-বিষ্তারের জন্য ইংরাঁজ প্রজার ৩,৫৫,০৪,৭০,০০০ টাঁকা 
'অপব্যয়িত করিয়াছেন, কিন্ধ কুমিজীবী প্রজার মঙ্গলার্থ তাহারা প্রজারই প্রদত্ত কর 
হইন্তে এ পর্যস্ত জল"প্রণ/লী খননের জন্য পুর্ণ ৩৮ কোটি টাঁকাঁও ব্যয় করেন নাই। 
জল-পুর্ত বিভাগে অল্প অর্থ ব্যয় করিয়াও গবনমেন্টের যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে । গত 
বৎসরের হিনাবে দৃষ্ট হয়ঃ এই বিভাগে ব্যয় বাদে গবর্ণমেন্টের শতকরা ৭ টাকা 
লাভ হইয়াছে । এততভিন্ন কৃষিজীবী প্রজার যে উপকার হইয়াঁছে, উচ্চ বেতনভোগী 
ইংরাজদিগের যে অর্থকষ্ট দূরীভূত হইয়াছে, তাহা স্বতন্ত্। ইন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
আমলে যখন এদেশে সর্বপ্রথম পৃর্তবিভাগ সৃষ্ট প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়, তখন 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে রেল ও খালে সমান ব্যয় পড়িবে, 
কিন্তু খালে বাধিক মাইল প্রতি ১৯০* টাঁকা আয় হুইবে, রেলে ১৭৫০ টাঁকাঁর অধিক 
হইবে না। ছুঃখের বিষয়, তথাপি এই লাভজনক কার্ধে রাঁজপুরুষদিগের সমধিক 
অঙ্গরাগ দুষ্ট হইল না। প্রজাকে ক্ষতি স্বাকার করিতে বাধ্য করিয়া রেলের 
বিস্তারেই তাহারা অসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এখনও তাহাদিগের সে 
আগ্রহ হ্রাস পায় নাই। 

ভারতে কষিত ভূমির পরিমাণ এক্ষণে ৭২১৬০১০০,*০* বিঘা ও কর্ষণযোগয 
ভামর পরিমাণ ৩২,১৩,০০১০০* বিঘা। কধিতভূমির মধ্যে কেবল ৬ কোটা বিঘা 
জমি সরকারী জল-পৃর্ত বিভাগ হইতে পেচনোপযোগী জল প্রাপ্ত হয়। জল- 
প্রণালীর নির্মাণেও ( যেখানে সে সুবিধা নাই, তথায় ) তক়্াগ-সরোবরাদির খনন- 
কাধ্যে যদি গবন্মমেন্ট রেল বিভাগের ন্যায় অজন্র অর্থ ব্যয় করিতেন, তাহ! হইলে 
এদেশের কৃষকেরা পাশ্চাত্য দেশবাসী দিগের মত বৃষ্টি নিরপেক্ষ হইয়াঁও প্রভূত শস্ত 
উৎপাঁদনে সমর্থ হইত; দেশে দুতিক্ষের প্রকোপ বিশেষ অনুভূত হইত না। ১৮৮০ 
খুষ্টাবে এদেশে দুভিক্ষের কারণ অনুসন্ধানের জন্ত যে কামশন বসিয়াছিল, তাহার 
রিপোর্টেও এই বথ স্বীক্কত হইয়ছে। মহীশুর রাজ অধিক পরিমাণে খাল-ধননে 
যত্বণীল, এই কারণে তাহার রাজ্যে হুভিক্ষের প্রকোপ অল্প। যে কল দেশে খাল 
বিলের সংখ্যা অধিক সে সকল গরদেশে বিগত দুতিক্ষ-সমূহে লোবের কষ্ট, অন্তান্য 


দেশের কথা ৯৭ 


প্রদেশের তুলনায় অতি সামান্তই হইয়াছিল, একথাও বিস্বত হওয়া উচিত নছে। 
ছুঃখের বিষয়, গবর্ণমেন্ট ছুতিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট পাঠের পরও জল-পূর্ত বিভাগের 
শ্রীবদ্ধি-সাধনে সমধিক মনোযোগী হন নাই। ১৮৮২ খুঃ হইতে ১৮৯৮ অব পর্যস্ত 
রেলপথ-নির্সাণে ও জলাশয়াদির খননে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার অঙ্কে দৃষ্টি 
পাত করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। গবর্ণমেপ্ট এ ১৫1১৬ বৎসরের মধ্যে জল-পূর্তের 
জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, রেলপথ নির্মাণের জন্য তাহার অপেক্ষা সাত গণ 
অধিক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন । পৃথিবীর কোনও কৃষিপ্রধান দেশেই জল-পূর্ত 
বিভাগে রাজার এরূপ নিন্দনীয় ব্যয়-কুষ্ঠ দৃষ্টিগোচর হয় না। 

কৃষকেরা ক্ষেত্রে জল সেচনের স্থবিধা পাইলে কেবল তাহাদিগেরই যে উন্নতি 
সাধিত হয়, দেশ ধনধান্তে পূর্ণ হয়, তাহ! নহে, গৰর্ণমেপ্টকেও দুতিক্ষকালে প্রজার 
খাজন1! রেহাই দিয়া ও অন্নাসত্রা'দির ব্যবস্থা করিয়া রাজকোষ শূন্য করিতে হয় না। 
বিলাতী বাণিজ্যের প্রসার_-বৃদ্ধির দিক দিয়া দেখিলেও কৃষক সমাজের ধন বৃদ্ধিতে 
ইংলগীয় বণিক-সম্প্রগগায়ের লাভ নিতান্ত সামান্ত নহে। ভারতের বিগত দশ 
বৎসরে আমদানি রপ্তানির হিসাব দেখিলে জান! যায় যে, ভার্তবাসী গড়ে 
প্রতিজনে ইংলগ্ডের নিকট হইতে বানিক তিন শিলিং বা ২.২৫ টাকার মাল ক্রয় 
করিয়াছে । ইহার মধ্য হইতে বড়লোকদিগের ও নগরবাসীর সংখ্যা বাদ দিজে 
ষ্ট হয় যে, প্রায় ১৭,১০,০০১*০* কৃষি-শিক্পজীবী বিলাতি দ্রব্য ক্রয়ার্থ বৎসরে গঞ্ডে 
ছুই পয়সার অধিক ব্যয় করিতে পারে নাই । কুষক-সন্প্রদায়ের দাঁরিজ্র্যের ইহা! অপেক্ষ! 
ভীষণ নিদর্শন আর কি হইতে পারে? ভারতীয় কৃষিজীবী প্রজার অবস্থা যদি সচ্ছল 
হয়, তাহাদিগকে যদ্দি গড়ে ছুই আনা মুল্যের বিলাতী সামগ্রীক্রয়েরও সামর্থ জন্মে, 
তাহা হইলে ইংলত্রীয় বণিকদিগের আয় ভারতীয় বাণিজ্যন্থযত্র কি চতুগুণ বৃদ্ধি 
পায় না? ক্যানেডার অধিবাঁসিগণ এরূপ ধনশালী থে, তাহ'রা ইংলগ্ডের নিকট 
হইতে গড়ে প্রতি জনে বৎসরে পাঁচ পাউগ্ড ব! ৭৫ টাকা মূল্যের ভ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া 
থাকে। ভাঁরতবাসী যদি ক্যানেভাবাসীর ন্যায় ধনশালী হইবার স্থবিধা পাইত, 
তাহ! হইলে ভারতীয় বাণিজ্যে ইংলণ্ বাধিক ২২৫*১৯*১০*১**০ টাকার লাভ 
করিতে পারিতেন। ইহাতে ইংলগ্ডের গৌরব ও শক্তি কতদূর বৃদ্ধি পাইত, তাহা 
সকলেই বুঝিতে পারেন । কিন্তু মিঃ খ্যাকারের প্রেতাত্মা যতদিন রাজপুরুষদিগের 
স্বদ্ধ হইতে অবতীর্ণ না হইবে, ততদিন তাহারা এই সকল সত্যের মাহাত্ম্য উপলব্ধি 
করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় নাঁ। 

রাজপুরুষেরা কেবল যে কৃষকের ছুরবস্থার প্রতি অমনোযোগী হইয়া তড়াগ- 
সরোবরাদির খনন-কার্ধে ব্যয়-কুষ্ঠতা প্রকাশ করিতেছেন তাহা নহে, তাহারা 
দেশের কথা-৭ 


৯৮ দেশের কথা 


প্রজার নিকট জলকর আদায় কার্ষেও স্থান বিশেষে. অবৈধ কঠোরতা অবলম্বন 
করিয়া থাকেন। বিগত ১৩০৭ সালে মাদ্রাজ গবনমেপ্ট আইন করিয়াছেন যে, 
যাহার্দের ক্ষেত্রের নিকট দিয়া জল-প্রণালী গিয়াছে, তাহারা জল ব্যবহার করুক 
আর না করুক, তাহাদিগকে জলের কর দিতেই হইবে । কৃষিজীবী প্রজার পক্ষে 
ইহার অপেক্ষা অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা আর কি হইতে পারে? আশ্চর্ষের বিষয়, 
১৮৬৯ থুষ্টাব্দে ভারত গবনমেপ্ট সমগ্র ভারতবর্ষের জন এইরূপ ব্যবস্থা প্রণয়ন 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । ইহার দশ বৎসর পরে বোদ্বাই গবন্নমেপ্ট এই 
প্রকার হ্যায়-বিরুদ্ধ আইন পাস করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ত্দানীস্তন ভারত 
সচিব মহোদয়ের অনুগ্রহে উভয় গবনমেপ্টেরই প্রস্তাব নামগ্ুর হয়। কিন্তু বিগত 
১৮৯৭ সালের ঘোর দুণ্ভিক্ষের পরও যখন মাক্রাজ গবর্মমেন্ট জলকর আদায় সন্বদ্ধে 
সাধু-জন-বিগঁছত বিধানের প্রণয়ন করিলেন ও বিলাতের কর্তৃপক্ষ তাহাতে কোন 
আপত্তি ক'নলেন না, তখন অন্যান্য প্রদেশের প্রকৃতিপু্ের মস্তকেও সহসা মাদ্রাজের 
স্ায় অকারণে বজাঘাত হইবে না, ইহ! কেহই সাহসপূর্বক বলিতে পারেন না। 

রেলপথের বিস্তার অপেক্ষা খাল থননের জন্য কর্তৃপক্ষ যদি সমধিক মনোযোগী 
হইতেন, তাহ! হইলে দেশের এরূপ দারিদ্র্য কখনই বৃদ্ধি পাইত না, সমাজের নানা 
শ্রেণীর লোকের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইত, সন্দেহ নাই। কারণ প্রথমতঃ রেলপথের 
বিস্তারে যেরূপ নানান্ছত্রে প্রভৃত অর্থ দেশাস্তরিত হয়, জল-পৃর্তে সেরূপ হয় না, 
ব্যয়িত অর্থের প্রায় সমস্তই দেশীয় শ্রমজীবী-সম্প্রদ্দায়ের ও স্থপতিদিগের হস্তগত 
হয়। বিগত ১৮৮২ খষ্টাব হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যস্ত বিংশ বৎসরে বিলাত হইতে 
প্রায় ৪৫৮০০১০১০০০ টাঁকার রেলপথ নির্মাণের উপকরণ এদেশে আসিয়াছে । 
এই পর্বত প্রমাণ অর্থরাশি বৈদেশিক শিল্পীদিগের হস্তগত হইয়াছে । ভারতবর্ষে 
রেলের অপেক্ষা! খালের সংখা বৃদ্ধি করিলে এত টাকা কখনই বিদেশে যাইত না। 
পক্ষান্তরে এই টাকার অর্দাংশ খাল-খননে ব্যয়িত হইলে দেশের কষক্িগের ও 
কৃষিকার্ষের প্রভৃতি উন্নতি সাধিত হইতে পারিত। 

দ্বিতীয়তঃ খাঁল বিলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে জলপথে মালের আমদানি-রপ্তানি 
বৃদ্ধি পায়, তাহাঁতে বহু সংখ্যক লোক নৌকা-বাঁহন করিয়া জীবিকা নির্বাহের ও 
অর্থ-সঞ্চয়ের স্থবিধা প্রাপ্ত হয়। যদি রেলপথের পরিবর্তে ক্ষুদ্র বৃহৎ সন্কীর্ণ ও 
বিস্তীর্ণ জল-গ্রণালীর দ্বার ভারতের এক প্রদেশের সহিত অপর প্রদেশের যথা সম্ভব 
সংযোগ-সাধনের চেষ্টা করা হইত এবং বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যবর্তাঁ প্রদেশ-সমূহে 
কষুত্র ত্র রেল লাইন ( 001 11065 ) নির্মাণ কর! হইত তাহা হইলে ভার়তবাসী 
আজ অন্তরের সহিত ইংরাজের ধন্যবাদ করিবার অবসর পাইত। এরপ ব্যবস্থায় 


দেশের কথা ৯ 


যুগপৎ লোকের গমনাগমনের সৌকর্ধ ও দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের শ্্রীবৃদ্ধি সাধিত 
হইতে পারিত। যে টাকা এখন বিদ্বেশী কোম্পানির অংশিগণ পাইতেছেন, নৌকা- 
ব্যবসায়ী দেশীয় মহাজনেরা সেই টাকা পাইতেন। ভাক্তাঁর বুকাননের রিপোর্ট 
গাঠে অবগত হওয়! যায় যে, উনবিংশ শতাবীর প্রারস্তে পাটন! হইতে নৌকাযোগে 
কলিকাতায় মাল পাঠাইতে ১২ হইতে ১৫ টাকার অধিক ব্যয় পড়িত না। জঙ- 
€৭1লীর সংখ্যা বৃদ্ধির সহিত নৌকার সংখ্যা ও প্রতিযোগিতা বুদ্ধি পাইলে নৌকার 
ভাড়া আরও কমিয়! যাইত, সন্দেহ নাই। এখনও ব্যবসায়ীরা রেল অপেক্ষা 
নৌকায় মাল প্রেরণ অধিক সুবিধাজনক মনে করিয়! থাকেন । 


তৃতীয়তঃ প্রাচীন নৌ-শিল্পীপিগের জীবিকা-লোপ হইত না; বরং বাণিজ্য- 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নৌকার নির্মাণ দ্বারা জীবিকার্জনকারীর সংখ্য। বাড়িগ্না যাইত। 
কিন্ত রেলের বিস্তারে এদ্দেশে নৌ-নির্মীণ-বিদ্যার বুল অবনতি সাধিত হইয়াছে। 
ইংরাজও চেষ্টা-পূর্বক এদেশের অন্যান্টি শিল্পের ন্যায়, নৌ-নির্মাণ-শিল্পের উচ্ছেগ-সাধন 
করিয়াছেন। খুষ্টীয় উনবিংশ শতাবীর প্রারস্ত পর্যন্ত এদেশে এরূপ সুদৃঢ় ও সুষ্ঠ 
অর্ণবগোতসমৃহ নিমিত হইত যে, তদর্শনে বহু পাশ্চাত্য জাতির হৃদয়ে হিংসার 
উত্তেক হইত। যে কলিকাতার বন্দর এক্ষণে বৈদেশিক পোত-্রেণীতে পরিপূর্ণ 
দেখিতে পাওয়! যায়, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তথায় বহু সংখ্যক দেশীয় শিল্পীর নিমিত বড় 
বড় অর্ণবপোত শোভা পাইত। ঢাকায়, সপ্তগ্রামে ও চট্রগ্রামে অতি প্রাচীনকাল 
হইতে উৎকৃষ্ট জাহাজ নিগয়িত হইত, তদানীস্তন গবর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লি 
মহোদয় এ অবের প্রারস্তে বিলাতের কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন যে,_- 
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বঙ্গদেশে পোত-নির্মাণ বিস্তা যখন ঈদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তখন বোশ্বাই 
অঞ্চলে নিহিত পোত-সমূহও বিলাতী জাহাজ অপেক্ষা বহু গুণে উৎকৃষ্ট বলিয়া 
বিবেচিত হইত। ছত্্পতি মহারাজ শিবাজীই সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্র দেশে নৌ-নির্মাণ 


995 দেশের কথা 


শিল্পকে বিশেষ উৎসাহ দ্রান করিয়া উহ্থার উন্নতির পথ উম্মুক্ত করিয়াছিলেন । 
মোগলদিগের চেষ্টাতেও এ দেশে নৌনির্মাণ-বিস্তা সামান্ত উন্নতি লাভ করে নাই। 
পেশওয়েগণের আমলে মহারাস্্ীয় শিল্পি-কুলের নিমিত পোতাদি সাধারণের বিশেষ 
প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। বিজয়ছুর্গ, কোলাবা, সি্ধুদুর্গ, রত্বগিরি, অঞ্ছনবেল 
প্রভৃতি বন্দরে মহারাস্ট্ীয়দিগের সমর-পোত নির্মাণের “ডক” ছিল। মহারাষ্ট্র নৌ- 
সেনাপতি আউগ্রের তত্বাবধানে নিমিত এক একখানি জাহাজে চারি শত টন ব৷ 
৮,০০০ হন্দর পর্যন্ত মাল বোঝাই হইত। তত্তিক্ন রণপোত-সমূহে ১৬ হইতে ৭৪টি 
পর্স্ত বড় বড় তোপ সুসজ্জিত থাকিত। অন্যতম নৌ-সেনানী আনন্দ রাও 
ধুলপের তত্বাবধানে ৫০ খানি বৃহৎ রণপোত্ত ছিল। তাহাতে তিন শত বড় বড় 
কামান সর্বদা সাজান থাকিত, প্রত্যেক জাহাজে ৩।৪ শত দৈনিক অবস্থিতি করিয়া 
যুদ্ধ করিত। সেকালের ইংরাজ ও পোতুগ্ীজদিগের রণতরী-সমূহও উদ্লিখিত 
রণপোত-সমুছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত । 

লেফ টেন্তাপ্ট কর্নেল এ. ওয়াকার মহোদয়ের ১৮১১ খৃষ্টাবে লিখিত 0:0291- 
461:8.019758 018 0172 88105 ০৫ [1১019 নামক পুস্তক এ বিষয়ের যে বিস্তারিত 
বর্ণন৷ দৃঈ হয়, তাহার ৩১৬ পৃষ্ঠা হইতে কয়েক পউক্তি এ স্থলে উদ্ধত করা হইল। 
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এই বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেকালের বিলাতী জাহাজগুলি ১২ 
বৎ্সর ব্যবহারের পর নৌ-সেনা-বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট অকর্মণ্য বলিয়া! বিবেচিত 
হুইত। কিন্তু বোস্বায়ের সেগুন কাষ্ঠে নিমিত দেশীয় জাহাজ পঞ্চাশ বৎসর পর্স্ত 
প্রায় অবিকৃত থাকিত। ১৪1১৫ বৎসর কাল ব্যবহৃত দেশীয়-অর্ণব-পোতসমূহও 
বিলাতে নৌ-মেনা-বিভাগের কর্তৃপক্ষ অতীব আগ্রহের সহিত কিনিয়া লইতেন। 
ইউরোপে নিমিত পোতনিচয় ছয় বার ইংলগু হইতে ভারতবর্ষ গমনাগমন করিলেই 
ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠিত, কিন্তু দেশীয় জাহাজ আট বার সমুদ্রে ঘুরিয়া 
আসিয়াও নৃতনের মত থাকিত এবং ইংলপ্তীয় নৌ-বিভাগে সাদরে ক্রীত হইত। 


দেশের কথা ১৩১ 


ওয়াকার মহোদয় আরও বলেন, __ভারতীয়-অর্ণবপোতসমূহ এরপ সদ হইলেও 
উহাদিগের নির্মাণার্থ, ইউরোপের তুলনায় অনেক অল্প ব্যয় হয়। বিলাতে যেরাপ 
জাহাজ সহত্র মূদ্রায় নিমিত হয়, ভারতে ৭৫০ টাকায় তদপেক্ষা চতুগ্ডণ উৎকৃষ্ট 
পোত নিমিত হইয়৷ থাকে। ইংলভ্তীয় পোত অধিক ব্যয়ে রচিত হইয়াও বার 
বৎসরের অধিক স্থায়ী হয় না। কিন্তু ভারতীয় অর্ণবযানসমূহ অপেক্ষাকৃত অলপ 
ব্যয়ে নিমিত হইলেও ৫০ বৎসরেরও অধিককাল অবিকৃত থাকে । এই কারণে 
ভারতে নৌ-নির্মাণের কর্মশালা প্রতিষ্ঠা করিলে ইংলগ্ডের বহু পরিমাণে ব্যয়-লাঁঘবের 
সম্ভাবন1।” 

ওয়াকার মহোদয়ের এই উপদেশ যি পালিত হইত, তাহা হইলে যুগপৎ 
ইংলগ্ডের উপকার ও ভারতীয় নৌ-নির্মীণ বিষ্ার উত্তরোত্তর শ্রীরুদ্ধি ঘটিত, সন্দেহ 
নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কর্তৃপক্ষ এই বিজ্ঞ কর্মচারীর উপদেশ অন্ুসাবে কার্ধ 
করিতে সম্মত হইলেন না। যে কারণে ভারতীয় পোত রচনা-বিছ্যার মন্তকে 
বজ্াঘাত হইল, তাহা মিঃ টেলার প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ২১৬ পৃষ্ঠার 
গশ্চাল্লিখিত অংশ পাঠ করিলেই সকলের হাদয়ঙগম হইবে । 
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ভাবার্থ--ভারতবর্ষে নিঙ্নিত পোতসমূহ ভারতীয় পণ্যসামগ্রী লইয়া! যখন 
লগ্ুনের বন্দরে উপস্থিত হইল তখন বিলাতের একাঁধিপত্য-কামী শিল্প-ব্যবসায়ী 
সমাজে ভয়ঙ্কর হুলুস্থল পড়িয়া গেল। এই ঘটনায় বিলাতের জনসমাজ যেরূপ 
বিচলিত হইয়াছিল, শক্রসৈন্ত কতিপয় রণতরী লইয়া সহস! টেম্স নদীতে 
আবিভূর্ত হইলেও বোধ হয় তদপেক্ষা অধিকতর বিচলিত হইত না। লগুনের 
পোত-নির্মাণ-কারীরা ভয়ম্থাচক চীৎকারে চারিদিক কম্পিত করিতে লাগিল এবং 
বলিতে লাগিল-__“আমাদিগের ব্যবসায় এইবার মাটি হইল! বিলাতের সমস্ঠ 
নৌ-শিল্পীদিগকে এইবার নিশ্চিত সপরিবারে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে ।” 

শিল্পীদিগের এইরূপ আর্তনাদ ও আন্দোলনে ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির স্বদেশ- 
ভক্ত সদন্তের৷ আত্মবিস্ৃত হইলেন। স্থির হুইল, শ্বেতাঙ্গ শিল্পীর মঙ্গলের জন 
ভারতীয় কৃষাঙ্গ শিল্পীর অল্পে ধুলি মুষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে ; ভারতবর্ষ হইতে 


১০২ দেশের কথ! 


উৎকৃষ্ট উপকরণসমৃহ বিলাতে লয় গিয়া! বিলাতী কারিকরের ছ্বারা পোত-নির্মাণ 
করাইতে হইবে । এই সময়েই ভারতীয় মুসলমান লম্করদিগের জীবিকা-হরণেরও 
ব্যবস্থা হয়। সে ব্যবস্থার আংশিক পরিচয় ইতঃপূর্বে ৩৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইংলত্ে তখন “ওক” কাষ্ঠে জাহাজ নিম়িত হুইত। কিন্তু তদবধি সেগুন কাণ্ঠে 
নিমিত হইতে লাগিল। এখনও জাহাজ নির্মাণের জন্য এ দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ 
মণ সেগুন কাষ্ট প্রতিবৎসর বিলাতে প্রেরিত হইয়৷ থাকে । 


রেল ও খাল 

এইরূপে কেবল যে, সমুদ্রগামী বৃহৎ পোত নির্মাণের বিদ্যাই ভারতবর্ষ হইতে 
এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, ক্ষুদ্র ক্ুত্্র জলযান-নির্মাণ করিবার কৌশলও 
লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পূর্বে বঙ্গোপসাগর ও আরব্যোপসাগরের উপকূলে সহস্র সহম্্ 
ভারতীয় শিল্পীর নিমিত জলযান পণ্যসামগ্রী বহন করিত, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এই কার্ধ 
করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। ুসভ্য ইংরাজের সংসর্গে ভারতের নৌ-নির্মীণ 
ব্যবসায় বিস্তার লাভ করিবে, বিজ্ঞানবিদ ইংরাঁজের শিব স্বীকার করিয়! ভারতবাসী 
সেই শিল্পের উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই সকলে আশা করিয়াছিল । 
কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে তদ্িপরীত ফলের উৎপত্তি হইয়াছে। সরকারি (96৪61501581) 
4১550850016 10116151) [15018) ও বেসরকারী (000780775 050০ 
67070) কাগজপত্র হইতে নিয়ে চারিটি বৎসরে পণ্যবহন কার্ধে যতগুলি দেশীয় 
সমুদ্রযান নিযুক্ত ছিল; তাহাদের সংখ্যা এস্থলে উদ্ধত হইল। তথ্প্রতি মনোযোগ 
করিলে ভারতীয় নৌ-শিল্পের বর্তমান অবস্থা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে । 


সাল নৌ সংখ্য। 
১৮৫৭ ৩৪১,২৮৬ 
১৮৯৯ ২১৩৭২ 
১১৩০০ ১১৬৭৬ 
১৯৬১ ১১০৪৯ 


ইহাতে কত লোক যে জীবিকাশৃন্য হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্। করিবে? ইংরাজ 
যদি সহদয়তা প্রকাশ করিতেন, তাহা হুইলে ভারতব্ধাঁয় শিল্পিকুল নৌ-নির্মাপ 
বিগ্ভায় পাশ্চাত্য শিল্পী্দিগকে পরাস্ত করিতে পারিত, সন্দেহ নাই। উনবিংশ 
শতাবীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আমাদের দেশের নৌ-শিল্পের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা 
শুহন..- 


দেশের কথা ১৪৩ 
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এই প্রসঙ্গে তাহ্না উল্লেখযোগ্য বলিয়৷ মনে করি। 
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100010001৬৫. 

যদি জামালপুরের কর্মশালায় ভারতীয় শিল্পী এঞ্জিন নির্মাণের কার্ধ প্রথম হইতে 
শেষ পর্যস্ত স্থচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে, তাহা! হইলে নৌ-শিল্পের উন্নতি-সাধনে 
তাহারা যে অসমর্থ হইবে, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে । কিন্তু এ সকল উন্নতি-সাধনে 
রাজশক্তির অন্ককূলতা আবশ্তক। রাজশক্তির আঙ্কল; লাভ না করিলে, শ্যাম, 
জাপান ও জানানি শিল্প বাণিজ্যে ঈদৃশ উন্নতি লাভ জরিতে পারিত কি ন! সবন্দেছ। 
দু্ভাশ্যক্রমে ভারতীয় রাজশক্তি দেশীয় শিললোরতির প্রতিকূল । তাই ভারতের বু 
শিল্পের বিলোপ ঘটিয়াছে, 'প্রজাকুল অগ্নের কাঙ্গাল হইয়া উঠিয়াছে। কোথায় 
শিল্পকুশল বিজ্ঞানবিৎ সভ্যজাতির সংশ্ববে ভারতবর্ষের শিল্পকলা-বিজ্ঞানের উন্নতি, 
ঘটিবে, না, তাহার সমূল উচ্ছেদ ঘটিল | 

ভারতের বাণিজ্য বিষয়ক রিপোর্ট-সমৃহে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, বিগত 
১৮৩৪।৩৫ সাল হইতে ১৯০২।১৯০৩ সাল পর্বস্ত এদেশে ২৪৪৪,৫*১১*,৬৫৬ 
টাকার মাল আমদানি ও এদেশ হইতে ৩*৩৪,৩২,৪৭,৪৪৪ টাকার মাল রপ্তানি 
হইয়াছে । ধিগত ৬৫ বৎসরে এই ৫৪৭৮১৮২,৫৮,১৯* টাকার পণ্যজাত বৈদেশিক 
নৌ-ব্যবসায়িগণ দেশ-দেশাস্তরে বহন করিয়া যে অর্থ উপার্জন করিয়াছে, তাহার 
অধিকাংশ যদি এদেশের নৌ-শিল্লের মস্তকে ইংরাজ বাঙ্ছাঘাত না করিতেন তাহা 


১৩৪ দেশের কথা 


হইলে এই দেশের লোকেরাই পাইত, সন্দেহ নাই ইহার উপর যদি মহাজনের 
লাভের হিসাব শতকর! দশ টাকা হিসাবে ধরা যয়ি, তাহা হইলে, বিগত শতাব্বীর 
বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতীয় মহাজনেরা বিশুদ্ধ লভ্যাংশ ন্যুনাধিক ৮৩৬১৩ ৯৪০ ০১০৩ 


টাক! পাইতে পারিতেন। নৌ-শিল্পের বিলোপে এখন এ সমস্ত আয়ই বৈদেশিক 
ব্যবসায়ীদিগের হস্তগত হইয়াছে, ভারতবাসী অর্থহীন পথের ভিক্ষুক হইয়া 


উঠিয়াছে। 
পুরাতন কূপ-তড়াগাদির সংস্কারে যথোচিত মনোযোগ প্রকাশ করিলেও গ্রামে 


বর্ধাকালীন জল-সঞ্চয়ের বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু দিকেও কত্তৃপক্ষ অর্থব্যয় 
করিতে কুষ্ঠিত। কাজেই অধিকাংশ পুঞ্ধরিণী মজিয়া গিয়া লোকের জলকষ্ট 
উপস্থিত হইয়াছে । লর্ড লিটনের আমলে যখন রাজ্যের ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব 
উপস্থাপিত হয়, তখন দেশের পুফরিণী প্রভৃতির সংস্কারের জন্ত প্রতি বৎসর যে অর্থ 
ব্যয়িত হইয়া! থাকে, তাহার পরিমাণ হ্বাস করিলে কত যে অর্থ উদ্ধত্ত হইতে পারে, 
ভারত গবন্মেপ্ট, তাহা! প্রার্গেশিক গবর্নমেপ্ট সমূহের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন। 
কিন্ত তখন রেল বিভাগের ব্যয় লাঘবের কথা তীহাদিগের মনে পড়িয়াছিল কি? 
ফলত: জলাশয়াছির সংস্কারে কর্তৃপক্ষ অমনোযোগ করায় দেশের অনেক স্ব্ন-পরিসর 
নদী, বিল ও খাল ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে । ম্যালেরিয়াদি রোগের প্রকোপ 
বৃদ্ধি ও দেশের মত্শ্ত বংশ-লোপের ইহাই প্রধান কারণ। 

ফলকথা, ভারতে রেলপথের সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি না করিয়! যদি ইংরাজ, জল- 
প্রণালী ও তড়াগ-সরোবরাদির সংখ্যাবর্ধনে সমধিক মনোযোগ করিতেন, তাহা 
হইলে ভূমি উর্বরা ও কৃষক-সম্প্রদ্ণায় অর্থাৎ শতকরা ৮৫ জন ভারতবাসী সমৃদ্ধ 
হইতে পারিত, প্রাচীন নৌ-বাহী, মৌ-ব্যবসায়ী, ও নৌ-শিল্লীর্দিগের বিলোপ না 
ঘটিয় শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারিত। ইংলগডের ন্যায় ক্ষুদ্র ও বন্ধুর দেশের পক্ষে 
রেল যেরূপ স্থফলগ্রদ, ভারতের ন্যায় বিশাল ও প্রায় সমতল দেশের পক্ষে সেরূপ 
নহে”_এ কথা রাঁজপুরুষেরা অগ্াপি বুঝিলেন না, অথবা বুঝিয়াও বিলাতের লৌহ 
ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ-রক্ষার জন্য জল-পৃর্তের পরিবর্তে লৌহবত্যের বিস্তারে সমধিক 
অস্থ্রাগ প্রকাশ করিলেন। ইহার পরিণাম কিরূপ ভীষণ হইয়াছে, বিগত অক্টোবর 
মাসের £518010 098:60]5 [২৪51০ পত্রে জেনারেল ফিশার ( 360618] 
]. লে, ঢা5০1562,৮,) নামক একজন ইংরাজ লেখক সরল ভাষায় এইরূপ ব্যক্ত 
করিয়াছেন 
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শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্্র দত্ত মহাশয় ভারত গবনমেপ্টের ভূমি রাজস্ব-বিষয়ক 
নীতির দোষ প্রদর্শন করিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার গ্রতিবাদ-স্বরূপ 
ভারত গবনমেপ্ট ও মাদ্রাজের রাজন্ব-সচিব মহাশয় ছুইখানি গ্রন্থের গ্রচার 
করিয়াছেন॥ এ কথা অনেকের বিদ্িত থাকিতে পারে। সেই ছুই গ্রন্থের 
সমালোচনা প্রসঙ্গে জেনারেল ফিম্খার মহোদয় বলিয়াছেন” ্‌ 
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এধনও যদি ইংরাজ সহদয়তা প্রকাশ করেন, রেলের জন্ত আর অর্থ বায় না 
করিয়া! কৃষিকার্ধকে বৃষ্টি নিরপেক্ষ করিবার জন্ত সমগ্র শক্তি ব্যয়িত করেন, তাহ 
হইলেও ভারতীয় প্রজার দুর্দশা কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে, দেশবাসীর 
ধন-বলবৃদ্ধির সহিত ইংলগ্ের ভারতীয় বাণিজ্যেরও প্রসার বৃদ্ধি হুইতে 
পারে। 


১০৬ দেশের কথ! 


বলীয় শিল্ি-কুলের সর্বনাশ 

দেশের দারিত্র্-বৃদ্ধির সহিত দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের দিকে অনেকেরই 
দৃষ্টি পড়িতেছে ৷ কৃষক সমাজের ঘোর অন্ন কষ্ট ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের জীবিকার্জনের 
পথ কণ্টকাকীর্ণ দেখিয় দেশীয় শিল্পের উতৎকর্ষ-সাঁধন-কল্পে কেহ কেহ বিশেষভাবে 
মনোযোগ করিয়াছেন । ইহা শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। 

অনেকের বিশ্বীস, বিলাতে বান্পীয় বলে পরিচালিত যন্ত্রাদির উদ্ভাবন 
হওয়াতেই এ দেশের শিল্পীর গৌরব হাস পাইয়াছে। বাম্পীয় যন্ত্রে জাত পণ্যের 
সহিত হম্তকৌশলে নিমিত শিল্প-সামগ্রী প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতেই 
ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। এই ধারণাঁর বশবত্তি হইয়া অনেকেই এ 
দেশীয় শিল্লিকুলের নিন্দায় অগ্রসর হন, তাহার! শিল্পকার্ষে বাপ্পীয় যন্ত্রাদির সহায়তা! 
গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদিগকে তিরম্কার করিতে প্রবৃত্ব হন। 
ধাহারা এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তাঁ, তাহারা দেশীয় শিল্প-নাশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত 
অবগত নহেন। বিজ্ঞানান্ছমোদিত যন্ত্রার্দির সহিত প্রতিযোগিতায় যে এ দেশের 
শিল্পীদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, তাহ অস্বীকার কর! যায় না। 
কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পি-সমাজে যে বিষম ছারীনের উদয় হইয়াছে, তাহার 
অন্যবিধ গুরুতর কারণ আছে। এ স্থলে সেই কারণের আলোচনা করা যাইতেছে । 

ভারতবরাঁয় শিল্প-নাশের সর্বপ্রধান কারণ হংরাজের অত্যাচার ও অপরিমেয় 
স্বার্থপরতা । ইংরাজ এদেশে বণিগ. বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন । কাজেই এ 
দেশের বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভের বাসনা তাহাদিগের হৃদয়ে স্বভাবতই বলবতী 
হইয়াছিল! এই বাসন পূর্ণ করিবার জন্ত তাহার! যে সকল অবৈধ ও লোমহর্ষণ 
উপায় অবলগ্বন করিয়াছিলেন, তাহ৷ শ্রবণ করিলে হৃংকম্প উপস্থিত হয়! 

১৬০৯ খুষ্টাকে বিলাতের একদল ব্যবসায়ী ৭* হাজার পাউগণ্ড (বা সে 
সময়কার হিসাবে ৭ লক্ষ টাক!) মুলধন লইয়া! ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য প্রথম 
পদার্পণ করেন। এই ব্যবসায়ীর দল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত । প্রায় 
একশত বৎসর কাল মাক্রাজ, বোস্াই প্রভৃতি প্রদেশে ব্যবসায় চালাইীয়া ১৬৯০ 
ুষ্টাবে ইহারা বজদেশে কলিকাতা ক্রয়-পূর্বক তথায় একটি বাণিজ্য কেন্ু স্থাপন 
করিলেন । ভারতবাসীর নিকট এই পাশ্চাত্য বণিকদিগের যে মৃত্তি প্রথমে 
প্রকাশিত হয়, ৩৬ পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা ব্যবসায়ের ও 
প্রতিপত্তি-লাভের স্থবিধার জন্য মুখে ধড় বড় নীতিকথার প্রচার করিলেও-_ 
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কার্ধতঃ সর্বপ্রকার নীতি বিগহিত কারের অনুষ্ঠান করিয়৷ অর্থ-সংগ্রছে পরম 
আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তজ্জন্ত শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সমান ছুব্যবহারে বিরত 
হইতেন না। ব্যবসায়ে একাধিপত্য রক্ষার প্রতি ইহাদিগের পূর্বাবধি বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। তদানীস্তন মোগল সম্রাট অওরজজেবের নিকট এই সকল দক্থ্যবৃত পাশ্চাত্য 
বণিকদিগের কীত্তিকলাপ অগোচর রহিল না। তিনি জ্দ্ধ হইয়া সেই বৈদেশিক 
ব্যবসায়ীদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন । 
আদেশ মাত্রে স্থুরাট হইতে ইংরেজর! নিফাশিত হইলেন, তাহাদের ধৃষ্ট কর্মচারিগণ 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন 7 বোম্বাই, মছলীপত্তন ও ভিজিগাপত্বন প্রভৃতি 
ইংরাজের বাণিজ্য-কেন্দ্র-সমূহ অধিকৃত হুইল, ইংরাজ বিষম বিপন্ধ হুইলেন। 
পরিশেষে তাহারা নিতান্ত দশনভাবে (15956 ৪16০ ) পুনঃ পুনঃ ক্ষম। প্রার্থন! 
করিয়া ও ১১৫০১০০০ টাকা জরিমান! দিয়া অব্যাহতিলাভ করিলেন । অওরউজেব 
ভাবিলেন,_ইংরাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, তাহাছিগের শক্তি প্রায় নিমূ'ল হইয়া 
গিয়াছে, আর তাহারা মন্তকোত্বোলন করিতে পারিবে না। এইরূপে সম্রাটের 
উদ্ণরতায় ইংরাজ পুনর্বার বাণিজাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। 

অওরউজেবের পৌত্রের নিকট হুইতে ইংরাজেরা নানা কৌশলে এদেশে অবাধ 
বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন । এই অধিকায্সের ফলে ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানির পণ্যদ্ি আমদানি বধ্ানির মাগুল ন! দিয়াও বজদেশের নানাস্থানে 
প্রেরিত হইত। বলা বাহুল্য, কোম্পানির ব্যবসায় তখন বড় অধিক বিস্তৃত ছিল 
না। কিন্তু কোম্পানির ভূত্যগণ বাদশাহী সনন্দের ও কোম্পানির নামের দোহাই 
দিয়া, যাহাকে তাহাকে বিনা শুন্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ান! বিক্রুয়পূর্বক 
আত্মোদর পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দেশের লোকের স্বাধীন 
বাণিজ্যে বিদ্ব উপস্থিত হইতে লাগিল। বঙেশ্বরও ন্যায্য শুকলাভে বঞ্চিত হইতে 
লাগিলেন। এইরূপে ইংরাজ বণিকের কল্যাণে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় রাজকোষের ও 
দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের ক্ষতি আরন্ধ হইল। 

১৭৫৭ সার্সে পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে ইংরাজের প্রতিপত্তি বাড়িল। 
ইংরাজের! মীরজাফরকে প্রথমে নবাব করিয়া পরে স্বপ্রয়োজনান্থরোধে পদচ্যুত 
করিলেন। মীরজাঞ্করের পর মীরকাঁশিমের প্রতি তাহার! বিশেষ সফয় হইলেন । 


১৪০৮ দেশের কথা 


ফলে তাঁহার মন্তকে রাজমুকুট শোভ] পাইতে লাগিল। তিনি নামে নবাব 
হইলেন, ইংরাজের! প্রায় সর্বময় কর্তা হইয়া! উঠিলেন। কিন্তু মীরকাশিম নিতাস্ত 
দুর্বলচিত্ত ছিলেন না। দেশে ইংরাজের যথেচ্ছাচার ছিনি সহিতে পারিলেন না । 
দরিদ্র প্রজার কট মোচন করিতে গিয়! তাহাকে ইংরাজের কোপানলে তন্মীভৃত 
হইতে হইল। মীরজাফর আবার নবাবের পদে প্রতিঠিত হইলেন। ইংরাজেরা 
আবার অকথ্য অত্যাচারে বাঙ্গালীকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন । লোকের 
সর্বস্ব অপহরণই দে সময়ে ইংরাজদিগের একশ শাসনের মূলমন্ত্র ছিল। 

পলাশীতে যুদ্ধাতিনয়ের পর হইতে বঙ্গে ইংরাজের যেমন প্রতিপত্তি বাড়িতে 
লাগিল, তেমনই তাহার! বাণিজ্যের স্বত্ব বলপূর্বক বৃদ্ধির চেষ্ট! করিতে লাগিলেন । 
কোম্পানির ভূত্যেরা তাহাদদিগের প্রভুর জন্য অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাইয়া 
প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ব্যক্তিগত ব্যবসায় বিনা শুন্কে এদেশে চালাইবার প্রয়াস পাইতে 
লাগিলেন। প্রথমে এই কার্য গোপনে অম্পাদিত হইত । বঙ্গের হতভাগ্য নবাব 
সিরাজদ্োৌলা এই অবৈধ বাণিজ্য-ব্যাপারে বাধা প্রদ্দান করিতে গিয়! ইংরাজের বিষ 
নয়নে পতিত হন। স্থচতুর ইংরাজ সেকালের কতিপয় অদুরদর্শ বঙ্গীয় কুটনীতি- 
পরায়ণ ব্যক্তির সাহায্যে সিরাজকে পদচ্যুত ও নিহত করাইয়া আপনাদিগের 
অবাধ বাণিজ্য-বিস্তারের পথ নিফণ্টক করিলেন। 

এই প্রসঙ্গে কোনও সহ্দ্দয় লেখক বলিয়াছেন--যেছিন হতভাগ্য 
সিরাজদ্দৌলা রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়! ফকিরের বেশে মুরশিদাবা? পরিত্যাগ করিলেন, সেই 
দিন হইতে ভারত লুণ্ঠন আরন্ধ হইল। মীরজাঞ্কর, ক্লাইব ও অন্য কয়েকজন 
ইংরাজ, আমীর বোর, নবকৃষ্ণ "ও রামঠাদ একত্র হইয়! মুরশিদধাবাদের ধনাগারে 
প্রবেশপূর্বক ধনবিভাগ করিতে লাগিলেন । কলিকাতাস্ট কাউন্গিলের ইংরাজ 
সদস্যগণ ১২,৮০১০*০ টাকা! প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্ভিম্ন ক্লাইভ গোপনে 
১৬,০০,০০০ টাঁকা আত্মসাৎ করিলেন। ইন্টইপ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রায় এক কোটি 
টাকা দিতে হইল। বাঙ্গালীর ভাগ্যে চিরকালই পাত্রাবশিষ্ট ; সুতরাং বাঙ্গালী 
বণিকদ্দিগকে পিতৃ শ্রাদ্ধের ভিক্ষার ন্তায়, বিশ লক্ষ টাক! দেওয়া হইল। ইংরাজ 
সৈনিকগণ প্রায় প্রত্যেকেই নবদ্বীপের পণ্ডিতের ন্যায়, ছলে বলে ষোল আন! 
বিদ্ধায় প্রাপ্ত হইলেন, আর সিপাহীরা ও দেশীয় অন্যান সকলেই রাজা নবকৃষ্ণের 
মাতৃশ্রান্ধের গড় বিদায়ের স্তায় কিছু কিছু লাভ করিতে লাগিল। এই ধন 
বিভাগের মধ্যে ইংরাজ পক্ষ হইতে বিশ্বাসঘাতকত! ও নুশংসতাগপ ব্যাপার যথেষ্ট 
ঘটিয়াছিল। কোম্পানির ভূত্যগণের অর্থ পিপাল! চরিতার্থ করিধার জন্য ভারতের 
কত ধনী দরিদ্র হইয়া পড়িলেন, আবার তঙগারীস্তন শ্বেতাঙ্গগণের সদৃশ-প্রক্কৃতি 


দেশের কথা ১৬৯, 


কত নিয়শ্রেণীর লোক সহস! সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। যেরপে ইহাদের নিষ্র 
ব্যবহারে আর্য সস্তানদিগের কোমল হৃদয় ক্রমে পাষাণবৎ কঠিন হৃইয়া উঠিল, 
যেরূপ ইহাদের অসৎ দৃষ্টাস্তে ভারতবাী অপরিজ্ঞাতপূর্ব নানাবিধ ধূর্ততা, শঠতা৷ ও 
বীভৎস পাপাচারের অনুষ্ঠান করিতে শিথিল, তাহ। বিশেষ রূপে ধাহারা জানিতে 
ইচ্ছা করেন, তীহার্দিগকে টরেন্স (৬. 1৬. 7:00505 ) সাহেবের রচিত 
“এম্পায়ার ইন এশিয়া” ( ঢ:80$06 (5 4১515 ) নামক পুস্তক মনোযোগ সহকারে 
পাঠ করিতে অন্তরোধ করি ।* 


নবাব মীরকাশিম ইংরাজের অবাধ-বাণিজ্যে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । তাহার চেষ্টা ফলবতী ন! হওয়ায় তিনি দেশীয় বাণিজ্যেরও শুন 
একেবারে উঠাইয়া দিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে, স্বরাজ্যে বিদেশীয় 
বণিক্দিগকে বিন! শুক্ধে ব্যবসায় করিতে দেওয়ায় শুন্ধদানকারী ঘ্বদেশীয় বণিক- 
সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে । তাহার এই সৎকার্ষে বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী 
ও ইংরাজ বণিক সমান অধিকার লাভ করিলেন! ইহাতে বাণিজ/বিভাগীয় 
রাজন্বের আশ! নবাবকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রজার মঙ্গলের 
জন্য এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও মীরকাশিম অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিলেন 
নাঁ। কলিকাতার স্বাথান্ধ ইংরাজ বণিকেরা অতীব নির্লজ্জের গ্থায় মীরকাশিমের এই 
হ্ায়-সঙ্গত ব্যবহারে তীব্র প্রতিবাদ করিলেম। তাহারা কয়েকটি বিশেষ পণ্যের 
একাধিকার লাভের জন্যই যদি বিবাদ করিতেন, তাহা হইলেও তাহা! কিয়ৎ পরিমাণে 
সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারা যাইত । কিন্তু তাহ! ন! করিয়া তাহারা বলদেশে 
শ্বেতাঙ্গমাত্রের পক্ষে সর্ববিধ পণ্যের অবাধ বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভ ও দেশী 
বণিকর্দিগের উপর গুরুতর শ্রন্কভার স্থাপনের জন্য মীরকাশিমকে অন্থুরোধ করিতে 
লাগিলেন । মীরকাশিম সে অবৈধ অন্গুরোধ, রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় ইংরাজের 
সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে ১৭৬৩ খুঃ প্রজ্জাহিতৈধী নবাবকে গেড়িয়া ও 
উদয়নালায় পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইল। 

জগতের ইতিহাসে এইরূপ অন্তায় সমরের আর একটি দৃষ্টান্ত খু'জিয়া পাওয়া 
যায় কি না, সন্দেহ । কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ে মনুষ্য মাত্রেরই যে সাধারণ অধিকার 
আছে, এদেশের তর্দানীস্তন ইংরাজ রাজপুরুষের! সেই স্বাভাবিক অধিকার হইতেও 
এদেশবাসীকে বঞ্চিত করিবার জণ্ত যে বহু প্রকার গহিত উপায়ের অবলম্বন 
করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া! উঠে। দীর্ঘকাল-ব্যাপী 


+ক নব্যভারত, ১২৯* সাল, চৈত্র সংখ্য। দ্রষ্টবা। 


১১৩ দেশের কথা 


এইরূপ পৈশাচিক চেষ্টার পর যদি দেশের ব্যবসায় ঘাণিজ্য বিলুপ্ত হয়, শিল্পের 
অবনতি ঘটে, এদেশবাসী যদি সহদয় কবির বণিত-- 

“হল চাকরি পার যথায় তথায়, 

অপমান সদাই কথায় কথায় ॥৮ 
“অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি থাকিতে পারে? 

ইতরাজ ইতিহাস-লেখকেরা এ দেশের পূর্বতন শাসন-কর্তাদিগের আমলের 
অরাজকতার বিষয় স্বল্লাধিক পরিমাণে অতিরঞ্জিত করিয়া! অতি বিস্তারিত ভাবেই 
থ স্থ গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশে আসিয়া! তাহার! যে অমানুষিক 
অত্যাচার করিয়া বঙ্গদেশে ঘোর অরাজকতার স্থ্টি করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ 
কোনও প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাসেই পরিদৃষ্ট হয় না। তথাপি সে সময়ের 
সরকারি কাগজপত্তে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট চিত্র অস্কিত রহিয়াছে এবং এখনও আমরা 
সে অরাজকতার ফল ভোগ করিতেছি। 

বঙ্গের তৃতীয় গবর্নর মিঃ ভেরেল্ট্ট ইংরাজের জুলুমের বিবরণ এইরূপে সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, 
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ইহার মর্ম এই যে, এদেশে আসিয়া! ইংরাজ বণিকেরা বিনা শুকে বাণিজ্য 
চালাইতে আরস্ত করায় ও দেশীয় বণিকেরা উচ্চহারে শুক দানে বাধ্য হওয়ায় বলে 
বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিল । এই বাণিজ্য বিস্তার-কার্ষে ইংরাজ পক্ষে 
অসীম অত্যাচাবের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল। ইংরাজ বণিকের গোমস্তারা 
কেবল দেশবাসীকে উৎণীড়িত করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, তাহারা কোম্পানির 
ভূত্যগণের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত দেশীয় রাজসরকারের আদেশও লঙ্ঘন করিত। দেশীয় 
রাজপুরুষেরা ইংরাজ বণিকের অত্যাচারে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে, শ্বেতাঙ্গ 
ব্যবসায়ীর দল তাহাদিগকে পর্বস্ত নিগৃহীত করিতে ভীত হইত না। নবাব 
মীরকাশিম এই সকল অত্যাচারের প্রতিকারে কৃতসংকল্প হওয়ায় ইংরাজেরা 
তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। 

গবননর ভেরেলেস্টের উদ্ভি, এইরূপ । কিন্তু এ বিষয়ে তিনিই একমাত্র সাক্ষী 


দেশের কথা ১১১ 


নহেন। অন্ত দেশীয় ও বিদেশীয় সাক্ষীরও অভাব নাই। হ্বয়ং মীরকাশিম 
কলিকাতার গবর্নরের নিকট যে সকল অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোম্পানির 
ভূত্যগণের বুল অত্যাচারের উল্লেখ পাওয়া যায় । নিষিদ্ধ পণ্যের ব্যবসায় নবাবের 
কর্মচারীদিগের আদেশ ও রাজ-বিধানার্দি লঙ্ঘন তাহাদিগের নিত্য কার্য ছিল 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ইংরাজ বণিকেরা এদেশে সোরা ক্রয়-বিক্রয়ের একাধিকার 
লাভ কবিয়াছিলেন। একজন বণিক নবাবের ব্যবহারের জন্ত সামান্য পরিমাণে 
সোর! ক্রয় করিয়াছিল তাহার এই কার্ধে সন্ধির সর্ভ ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া 
কোম্পানির পাটনা-স্থিত প্রতিনিধি মিঃ এলিস নবাবের বণিককে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়! 
করিয়! কলিকাতায় প্রেরণ করেন। ছুইজন ইংরাজ সৈনিক পলাতক হওয়ায় এলিস 
নবাবের মুঙ্গের-স্থিত দুর্গে প্রবেশপুবক তাহাদিগের অনুসন্ধানের জন্ত স্বীয় ভৃত্যদিগকে 
প্রেরণ করেন। ধাহাঁর স্বয়ং নবাবের প্রতি এইরূপ ছুব্যবহার কপিতে ইতস্তত: 
করিতেন না, তাহারা জনস্মাজের উপর জ্লুম আরম্ভ করিলে, তাহার বেগ কিন্নপ 
অপ্রতিহত হইত, তাহ! সহজেই অন্গমেয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের দুইখানি পঞ্জে 
উল্লথিত দুইটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়! যায়। পাঁরসী ইতিহাস লেখক সৈর- 
মুতাক্ষরীণ-প্রণেত৷ ইংরাজের সামরিক চরিত্রের প্রশংসা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, 
“এদ্েশবাপীর মঙ্গলের দিকে ইহারদিগের আদৌ দৃষ্টি নাই--তাহাদের অধীন 
প্রজাকুল অত্যাচার-পীড়িত হইয়া চারিদিকে ঘোর আর্তনাদ করিতেছে, দারিজ্রয 
ও বিপন্ন দশ! প্রাপ্ত হইয়াছে । হ। ভগবান! তোমার এই আত সম্তভানদিগের 
সহায়তার জন্ত আগমন কর এব: ইহাদিগকে ঘোর অত্যাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার 
কর!” 

মিঃ টমাস সিডেনহাম যথার্থই বলিয়াছেন,-- 
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এই অত্যাচারের প্রকৃতি-সন্বদ্ধে স্বয়ং নবাব মীরকাশিমের একথানি এত্রে এইরূপ 
উল্লেখ দেখা যায়--“ইংরাজ বৃণিকের! এদেশবাসী প্রজা ও ব্যবসায়ীর গৃহ হইতে 
বলপূর্বক মাল উঠাইয়া লইয়া যায় এবং প্রত মূল্যের চতুর্থাংশমান্র তাহাদিগকে 
গ্রদদান করে। পক্ষান্তরে রায়তদিগকে বিলাতী জিনিস গছাইয়! দিয়া, নান! প্রকার 
জোর জুলুমের দ্বারা এক টাকার স্থলে পাচ টাঁকা আদায় করা হয়! আমার 
রাজপুরুষদিগকে ইহারা শাসন ব! বিচার কার্ধ করিতে দেয় না। এইক্সপ অত্যাচারে 
দেশে ছুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমার বাঁধিক ২৫ লক্ষ টাক! রাজন্ব কমিয়া 


১১২ দেশের কথ! 


গিয়াছে। আমি কোম্পানির সহিত সন্ধির সর্ত অগ্থাপি পালন করিতেছি/; 
কিন্তু কোম্পানির ভূত্যেরা আমাকে ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে ।” 

নবাব মীরকাশিমের কথায় ধাহাদিগের বিশ্বাস না জন্গিবে, তাহাদিগকে আমরা! 
সার্জেপ্ট ব্রেগে! নামক শ্বেত-পুরুধের ১৭৬২ সালের ২৬শে মে তারিখে লিধিত পত্র 
পাঠ করিতে অস্থুরোধ করি। সার্জেপ্ট মহোদয় এ পত্রে বলিয়াছেন,--“কোম্পানির 
ভূত্যেরা আপনাদ্দিগকে অসীম ক্ষমতাশালী বলিয়৷ মনে করে। কোম্পানির জন্য 
কোনও দ্রব্য ক্রয় করিতে হইলে ইহারা গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া অপ্বিবাসীর্দিগকে 
তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাল খরিদ বিক্রয় করিতে বাধ্য করে। কেহ কোম্পানির 
ভৃত্যদিগের আদেশ-পালনে অসম্মত হলে তাহাকে বেস্রাঘাতে জর্জরিত বা 
তৎক্ষণাৎ কারারদ্ধ করা হয়। কেবল তাহাই নহে, অধিবাসীরা ইংরাজ বণিক 
ভিন্ন আর কাহারও মালের ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবে না-_এইরূপ সত্তেও 
তাহাদিগকে বাধ্য করিবার জন্ত বল প্রযুক্ত হয়। এতম্তীত কোম্পানির নামে 
কোম্পানির ভূত্যগণের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য এইরূপ জোর জুলুম করিয়া! যে জ্ব্য 
ক্রয় করা হয়, তাহার পূর্ণ মূল্যও হতভাগ্য দেশবাসীদিগকে প্রদত্ হয় না-কখনও 
কখনও আদৌ মূল্য দেওয়া হয় না। এইরূপ অত্যাচারের ফলে বাখরগঞ্জ জেলা 
ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে। এখানকার বিখ্যাত হাট বাজারেও আর বেশী 
জিনিষপত্র কিনিতে পাওয়া যায় না। তথাপি ইংরাজ বণিকের পিয়নেরা অবাধে 
দরিদ্র লোকের উপর জুলুম করিতে বিরত নহে । জমীদারেরা গ্রজা রক্ষার চেষ্টা 
করিলে তাহাদিগকেও বিপন্ন করিবার ভয় দেখান হয়। পূর্বে সরকারি কাছারীতে 
সাঁধারণে অভিযোগ করিয়া বিচার পাইত। এখন ইংরাজ বণিকের গোমস্তাই 
বিচারকার্ষের ভারপ্রা্চ হইয়াছেন । প্রত্যেক গোমস্তার ঘরেই আদালত বসিতেছে! 
গোমস্তার! বিচারক-রূপে জমীদারদিগের বিরুদ্ধেও দপ্ডাজ্ঞ্য প্রচার করিতে কুষ্ঠিত হয় 
না। জমীদাঁরদের ব্যবহারে কোম্পানিব ক্ষতি ভই্য়াছে বলিয়া তাহারদিগের নিকট 
হইতে অকারণে টাকা আদায় করা হয়। গোমস্তার নিজের লোকেরা কোনও 
জিনিষ চুরি করিলেও জমীদারের লোকে করিয়াছে বলিয়! ভয় দেখাইয়া! জমিদারের 
নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় কর! হইয়া থাকে !” 

কেবল যে বাখরগঞ্জেই এইরূপ অত্যাচার হইত, (তাহা! নহে । বঙ্গের প্রায় 
সর্বত্র এইরূর পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় ঘটিত। ঢাকার তর্দানীস্তন কলেক্টার 
মহন্মদ আলি ১৭৬২ সালের অক্টোবর মাসে ইংরাজ বণিকদিগের অত্যাচারের বর্ণনা 
করিয়া কলিকাতার গবর্ণরের নিকট যে পত্র লিখেন, তাহাতেও এক প্রকার 
অত্যাচারের তূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ধ হওয়া যাঁয়। তিনি লিখিয়াছিলেন,_. 


দেশের কথা ১১৩ 


“কোম্পানির ভূত্যেরা ঢাকা ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে অধিবাসীদিগকে তামাক, তুলা, 
লৌহ প্রভৃতি পণ্য বাজারদরের অপেক্ষা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য করে। 
মূল্য আদায় কাধ সকল স্থলেই বলপূর্বক সম্পাদিত হইয়! থাকে । এতদ্ভিনন 
পিয়নের খোঁরাঁকী বলিয়াঁও কিছু আদায় করা হয় । কলে, এখানকার আড়তগুলি 
বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । কোম্পানির লক্ষ্মীপুর-স্থিত কর্মচারীরা আপনাদিগের বাসের 
জন্ বলপূর্বক লোকের জমি-জায়গা কাড়িয়া লয়, তাহার খাজনাও দেয় না। দুষ্ট 
লোকের পরামর্শে সিপাহী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া শ্বেতাক্ষেরা অনেক গ্রামে গমন-পুবক 
অকারণে দাঙ্গা হাজামা করে। স্থানে স্থানে মাশুল আদায়ের জন্চ চৌকি স্থাপিত 
হইয়াছে! কোম্পানির ভৃত্যেরা দরিদ্র লোকদিগের গৃহে যাহা পায়, তাহা বিক্রয় 
করিয়া লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ করে। এই সকল জুলুমে দেশ ধংস হইয়া যাইতেছে। 
প্রজারা ঘরে থাকিতে পায় না, মালগুজারী দিতে পারে না। অপেক স্থানে মিঃ 
শিভেলিয়ার জোর করিয়া কয়েকটি নৃতন হাট ও শিল্পশাল! (ফ্যাক্টরী ) স্থাপন 
করিয়াছেন। তিনি জাল সিপাহী পাঠাইয় যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে ধরিয়া আনিয়! 
তাহার নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিতেছেন । ইহার জুলুমে অনেক হাট, 
ঘাট, পরগণ! একেবারে উৎপন্ন হইয়াছে ।” 

উইলিয়াম বোণ্টল নামক তদানীস্তন মেয়র কোর্টের জজ এই অত্যাচারের থে 
বর্ণনা! করিয়াছেন, তাহা! আরও ভয়ানক 1 007510618010185 0] 11019, 
নিতে (1772 0.) নামক গ্রন্থে পাক সে বর্ণনা দেখিতে পাইবেন । 
তিনি বলেন,_“বঙ্গদেশে ইংরাঁজের বাণিজ্যকে অত্যাচারের ধারাবাহিক দৃশ্ঠাবলী 
বলিয়া উল্লেখ করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় না। এই অত্যাচারের কুফল এ 
দেশের প্রত্যেক তন্তবায় ও শিল্পী ভোগ করিতেছে । দেশের প্রত্যেক শিল্প-দ্রব্যই 
ইংরাজ বণিকের৷ একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। কোন্‌ শিল্পীকে কত মাল, কিরূপ 
মুল্যে, সরবরাহ করিতে হইবে, তাহা ইংরাজেরাই স্বেচ্ছামত স্থির করিয়া দেন। 
এজন্য দালাল, পাইকার ও তত্তবায় প্রভৃতিকে প্িপাহীর সাহায্যে কোম্পানির 
ভৃত্যদিগের নিকট হাজির করা হয়, এবং মালের পরিমাণ, মুল্য ও মাল দিবার 
সময় জন্বন্ধে একট! দলিলে আপনার্দিগের সুবিধামত স্ লিখিয়। তাহাতে 
শিল্পী্দিগের স্বাক্ষর গ্রহণ করা হয়। সে বিষয়ে শিল্পীর সম্মতির বা মতামতের 
অপেক্ষা কেহই করেন না। শিল্পীর ( তস্তবায় প্রভৃতির ) হন্ডে কিছু টাকা প্রথমে 
বায়না প্রত হইয়া থাকে । সে লইতে অস্বীকৃত হইলে, তাহার কাপড়ে উহা 
বাঁধিয়া! দেওয়া হ্্থী। তাহার পর ফাছারীর সিপাহীর! চাবুক মারিতে মারিতে 
তাহাদিগকে তথা হইতে তাড়াইয়া দেয়! অন্য কাহারও' কাঁজ করিবে না, এই 


দেশের কথা-৮ 


১১৪ দেশের কথা 


সর্ভে অনেক শিল্পীকে বাধ্য করা হয়। এই সময় কার্ধে কল্পনাতীত জুয়াচুরি খেল৷ 
হয়। প্রথমতঃ যে দরে তন্তবায়দিগের নিকট বস্ত্াদি ক্রীত হুইয়! থাকে, তাহাই 
বাজার দরের অপেক্ষা অন্ন। তাহার উপর “যাচনদার" ব! বস্ত্ব পরীক্ষকের সহিত 
ষড়যন্ত্র করিয়! উৎকৃষ্ট মালও অপক্ষ্ট শ্রেণীর অন্ততুক্ত করা হয়। ইহাতে হতভাগ্য 
তস্তবায়দিগকে শতকরা ৪০ টাঁকা পর্যস্ত ক্ষতি স্বীকার ঝরিতে হয় । এই সকল 
জুয়াচুরির জন্য যে সকল তস্থবায় এগ্রিমেপ্ট বা চুক্তিপত্র অনুসারে মাল যোগাইতে 
অসমর্থ হয়, তাহাদিগের গৃহ ও গৃহজাতসদূহ তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়া ক্ষতিপূরণ 
লওয়! হয়। রেশম-শিল্পী নাগোয়াড়-দিগেরও প্রতি নানাপ্রকার জুলুম হইয়! 
থাকে। ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াও ইহাদিগের নিষ্কৃতি ঘটে না। পাছে 
কোম্পানির লোকেরা ইহাদ্িগকে উতৎপীড়নে জর্জরিত রিয়! বন্ত্রবয়ন কাধে বাধ্য 
করে, এই ভয়ে অনেক হতভাগ্য স্বহস্তে আপনাদিগের বুদ্ধানুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়া 
অক্ষম সাজিয়! বসয়। থাকিত !” 

ইংরাজ বণিকের অত্যাচারে কেবল বঙ্গের শিল্প-বাণিজ)ই যে বিনষ্ট হইতেছিল 
তাহ] নহে, কৃষিকার্ধেরও ঘোর অবনতি ঘটিয়াছিল। এই বিষয়ের বর্ণন! প্রসঙ্গে 
বোণ্টস্‌ মহোদয় বলেন,_“বঙ্গীয় প্রজার মধ্যে সাধারণতঃ সকলেই কৃষি ও শিল্পের 
সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ করে। কোম্পানির গোঁমস্তারা তাহাদিগের নিকট হইতে 
শিল্প-জাত সংগ্রহের জন্ত যে প্রকার অত্যাচার করে, তাহাতে হতভাগ্যেরা এব্ূ্‌প 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, ভূমির উন্নতি সাধনের শক্তি আর তাহা্দিগের নাই । 
এমন কি, তাহাদিগের খাজনা দিবার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়াছে। পক্ষান্তরে 
শির্িজাতের জন্য তাহাদিগের উপর যেরূপ জুলুম হয়, ভূমির রাজস্ব আদায়ের জন্যেও 
সেইরূপ হইয়া থাকে । রাজন্ব-কমচারীদিগের অমানুষিক অত্যাচারে হতভাগা 
প্রজাকুল খাঁক্তনার টাকা যোগাড় করিবার নিমিত্ত প্রায়শঃ আপনাদিগের প্রাণ- 
প্রিয়তম সম্তানদিগকে পর্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যাহারা এই টৈশাটিক 
কাধে অসমর্থ হয়, দেশ ছাড়িয়া! পলায়ন ভিন্ন তাহাদিগের আর উপায়াস্তর 
নাই!” 

পাঠক! এরূপ অত্যাচার ভারতবর্ষে, বা বঙ্গদেশে এঁতিহাসিক কালের 
মধ্যে কখনও হইয়াছিল কি? নাদিরশাহ, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতির নামে ত 
নিষ্ঠুরতার কলঙ্ককালিমা অক্ষয়ভাবেই লেপিত হইয়াছে। কিন্তু তীাহারাও 
কখনও এরূপ অত্যাচারের বিষয় কল্পনায় অনিতে পারিয়াছিলেন কি? অপরের 
কথ! কি বলিব, কোম্পানির ডিরেক্টারেরাই স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইয়াছেন যে, 


দেশের কথ! ১১৫ 


৬৬০ 0010 5856 601091585 2:0001160 10 056 11718000806 139০ 
06670) 056810৩0 105 & 5০68৫ ০1 6716 7005 6))772710 2770 011976538/6 
001225106 02 2725 267 17702% 2) 27)) 286 07 ০0৮70, 


বঙ্গীয় প্রজাকুলের উপর এই অকথ্য অত্যাচার দর্শন করিয়া সেকালে একটি 
ব্রাহ্মণ-কুমারের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। তিনি এই ঘোর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ কিন্তু শক্তির অভাবেই হউক, বা অন্য ষে 
কোনও কারণেই হউক, তীাহারি চেষ্টা সফল হয় নাই। এই ত্রাঙ্গণের সম্বন্ধে 
কলিকাতার ইংরাজ কাউন্সিল ১৭৫৯ থুষ্টাবের ২৪শে জুলাই তারিখে নিয়লিখিত 
মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন)-- 
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ইহার ভাবার্থ এই যে,_নবাব মীরজাফর আমাদিগের সহিত এই মর্মে সন্ধি 
করিয়াছেন যে, তিনি অথবা তাহার কর্মচারীরা কোনও কারণে কোম্পানির 
কুঠিয়াল বা গোমস্তাদিগের কার্ধে বা ব্যবহারে হস্তক্ষেপ বা বাধা-দান করিতে 
পারিবেন না; তিনি কোম্পানির তৃত্যদিগকে যদৃচ্ছা কার্য করিবার সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা দান করিবেন। কিন্তু নন্দকুমার নামক এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাহার প্রত 
মুশিদাবাদের বর্তমান নবাবের নিষেধ সত্বেও কোম্পানির কর্মচারিগণের কার্ধে গদে 
পদে বাধাদান করিতে অগ্রসর হয়, যে সকল তন্তবায় টাক''দাদন লয়, মে 
তাহাঁছিগের পক্ষ অবলম্বন করিয় বিভ্রাট উপস্থিত করে। কোম্পানির গোমস্তা ও 


১১৬ দেশের কথ! 


কুঠিয়ালের! তন্তবায়দিগের উপর জুলুম করিতেছে বলিয়া এই ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ 
অভিযোগ উপস্থিত করে। বস্ততঃ এই ব্রাহ্মণের এইরূপ অভিযোগ উতাপনের 
কোনও অধিকার নাই। কারণ, নবাবের নিকট কোম্পানির ভৃত্যেরা তাহার্দিগের 
প্রভুর ব্যবসায়-বৃদ্ধির জন্য তন্তবায়দিগের সহিত হ্বেচ্ছামত ব্যবহার করিবার 
অধিকার লাভ করিয়াছে। নন্দকুমার প্ররুতপক্ষে ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
একজন শক্রু। 

এইরূপে দরিদ্র স্বদেশীয় শিল্পীদিগের কষ্টমোচনের জন্য কোম্পানির সহিত 
শত্রুতা করিয়া পরিশেষে এই ব্রাঙ্গণকে ফাসি কাষ্ঠে প্রাণত্যাঁগ করিতে হইল! 
দুঃখের বিষয় বৃঙ্গে তদানীস্তন কুটন্নীতিকুশল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণের হৃদয় এই 
ঘটনাতেও তাদৃশ বিচলিত হয় নাই, স্বদেশীয় শিল্পিকুলের ছুঃখ-শিবারণে কেহই 
আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। ইংরাজেরা অকর্মণ্য দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে 
“দেওয়ানি* জনন্দ লাভ করিয়। অক্ষুপ্রভাবে দেশের রুধির শোষণ করিতে 
লাগিলেন । লঙ ক্লাইভ বিলাতের কর্তৃপক্ষকে লিখিয়! পাঠাইলেন»_ 
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অর্থাৎ অতঃপর কোনও ভাবি নবাবের এমন ক্ষমতা বা অর্থবল থাকিবে না যেঃ 
তদ্ারা এদেশে আপনাদিগের শক্তির উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে ।* 


* কিন্তু এইরূপ রুধিরশোধণ করিয়াও কোম্পানি সম্পুণ বিদ্-ু্। হইতে পারেন নাই। 
সধাশয় পেশওয়ে মাধব রাওয়ের আদেশে এই সময়ে সিন্ধিয়! বঙ্গদেশ হইতে ইংরাঁজকে বিতাড়িত 
করিয়। তথায় হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার জন্চ অভিযানের আয়োজন করিতেছিলেন। লালা সেবক 
রাম নামক জনৈক মহারাষ্ট্ীয় দুত্তের সহিত জগমোহন দ্বত্ত নামক জনৈক বাঙ্গাল)র এাঁবষয়ে গুপ্ত 
পরামর্শ চলিতেছিল। ইংরাজের! সে সংবা পাইয়। মহারাজ নবকুঞ্ণকে জগমোহনের কাধকলাপ 
গোপনে অনুসন্ধান করিবার জঙ্ গপ্তচর (৪75) নিযুক্ত করেন। ফলে জগমোহন ধৃষ্ঠ ও 
কারাগারে নিশিপ্ত হন। এই সকল ঘটণায় ইংরাজ আপনাদিগের পগ্গণাম চিস্ত। করিয়! 
কিরূপ ভীত হইবাছিলেন, ওয়ারেন হেষ্টিংসের পশ্চাল্লিখত উদ্কি হইতে তাহা বুঝিতে 
পারা যায়ঃ 
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ইংরাজ মনীষী লর্ড মেকলেও এই সময়কার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া লিথিক্সাছিলেন,-- 
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দেশের কথা ১১৭ 


বঙ্গের যে সকল মনীষী সিরাজের ওদ্বত্য-দর্শনে বিচলিত হইয়া তাহার 
পদচ্যুতির জন্ত অসাঁধারণ-কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার! ইংরাজ 
বণিকের এই কুটিল নীতির মর্ষোদ্ভেদে অসমর্থ হইয়া নীরবে লক্ষ লক্ষ 
স্বজাতীয়ের অমান্ুধিক দুর্ঘশ! দর্শন করিতেছিলেন। কোম্পানির ভৃত্যেরা 
অত্যাচারপ্রিয়তায় সিরাঁজকে পরাজিত করিয়াও কিরূপে বঙ্গের প্রধান ব্যক্তিগণের 
বিরাগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য । 
সে যাহা হউক, ভূত্যর্দিগের অনুষ্ঠিত অত্যাচীর-নিবারণে পরিশেষে কোম্পানির 
ডিরেক্টারদিগকেই মনোযোগ করিতে হইল । তাহারা দেখিলেন, তাদৃশ অত্যাচার 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে দেশ একেবারে উৎসন্ন হইবে, এবং সেই জঙ্গে ঠাহাদিগের 
বাণিজ্যগত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে, অর্থলাভের নবাবিষ্কৃত উপায়গুলি বিলুপ্ত 
হইয়া যাইবে । সুতরাং তীহাদিগকে স্বার্থ-রক্ষার উদ্দেশ্টেও প্রঙজা-রক্ষার ব্যবস্থা 
করিতে হইল। কিন্তু দুবৃত্ত কর্মচারীদিগের ছৃশিবার অর্থলোভ ও অত্যাচার- 
প্রিয়তায় হুশাসন প্রবর্তন সম্বন্ধে ডিবেক্টারদিগের আঁদেশ পদে পদে লজ্ঘিত হইতে 
লাগিল। যাহা হউক, পরিশেষে তাহাদ্িগের দীর্ঘকালের চেষ্টায় অলে অল্পে 
অত্যাচারের মাত্র! হাস পাইল। 

এইরূপে কালক্রমে কোম্পানীর ভূত্যদিগের অত্যাচার নিবারিত হইল বটে, 
কিন্ত তথাপি বঙ্গবাণী শিল্পি-পমাজের দুর্টেব ঘুচিল না। কোম্পানির ভিরেক্টারের 
১৭৬৯ খুষ্টান্দে ১৭ই মার্চের আদেশপত্রে এখানকার কর্মচারীদিগের প্রতি অভিনব 
অত্যাচারের স্বত্রপাত করিবার আজ্ঞা প্রদ্দান করিলেন। তাহারা বলিলেন, 
“বের সমস্ত রেশম-শিল্পীর্দিগকে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকার হইতে 
বঞ্চিত করিতে হইবে । অতঃপর কেহ যাহাতে শ্থগৃহে স্বাধীনভাবে পট্রবগ্ বয়ন 
করিয়। জীবিকা-নির্বাহ করিতে না পারে,. তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । 
কোম্পানির শিল্পশালায় ( ফ্যাক্টরীতে ) গিয় কার্ধ করিতে শিল্পীদিগকে বাধ্য করিতে 
হইৰে। যাহারা স্বাধীনভাবে রেশম-শিল্পের ব্যবসায় করিবে, তাহাদিগকে কঠোর 
দণ্ডে দণ্ডিত করিবে।” এই অত্যাচার-মূলক আদেশ প্রচারের প্রকৃত উদ্দেশ্ত যে 


[007:8380. 80515)50 6 57185160167 5100 1965 আ821116 16091 71078 01 07686 ৫৪748 
8897160 81%201002006, 

এই সকল সম্ভবপর ঘটনার কোন একটি যদি সত্যে পরিপত হইত, তাহ! হইলে ভারতের 
ইত্তিহাস কিরূপ মুতি ধারণ কগ্িত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারা যায় না। তবে উনবিংশ 
শতাব্দীতে মারা! বা মুসলমানের শাননাধীন খাকিলেও যে ভারতবর্ষ তুরুক্ক বা জাপানের সায় 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় ও সুফল লাভ করিতে সমর্থ হইত, তঘিষয়ে সন্দেহ করিবার 
বিশেষ কোনও কাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। 


১১৮ দেশের কথা 


বঙ্গীয় রেশম-শিল্লের ধ্বংস-সাধন ও ইংলগ্ের ইংরাজ শিল্পীদিগের উন্নতির পথ-প্রসার, 
একথ! দশম বর্ধায় বালকেও বোধ হয় বুঝিতে পারে। 

দীর্ঘকালব্যপী এইরূপ অকথ্য অত্যাচারের ফলে এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের 
এইরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। ইংরাজ বণিকের! বৈধ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে এই 
প্রকার পাশব-বলের সাহায্যে ভারতবধাঁয় শিল্প-বাণিজ্যের ধংস সাধন করিয়াছেন, 
এদেশবাসীর অপরিমেয় ধন-সম্পত্তি অন্তায়-পর্বক লুষ্ঠন করিয়া ইংলওম় বাণিজ্যের 
শ্রীবদ্ধি-সাধন করিয়াছেন । কেবল ইংলণ্ড নহে, ইউরোপের অনেক জাতি এইরূপে 
পরস্বাপহরণ করিয়াই বর্তমান সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন ।* 


দ্রেশীয় শিল্পের ধবংস 
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দেশের কথা ১১৯ 
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ধাহার! মনে করেন, বাদ্পীয় যন্ত্রে সাহায্যে নিগ্রিত পণ্য সামগ্রীর সহিত 
প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতেই আমাদিগের স্বদেশীয় শিলিগণের হস্ত-কৌশলে 
নিমিত পণ্য ক্রমশঃ পরাভূত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার! এতিহাসিক 
উইলসনের উপরি উদ্ধত উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলে, আপনাদিগের ভ্রম 
বুঝিতে পারিবেন। ইতঃপুর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে 
শ্বেতাঙ্গ বণিকদিগের অতি ভীষণ অত্যাচারে বঙ্গের শিল্পী ও ব্যবসায়ী-সম্প্রদায় 
নিতাস্ত জর্জর হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৬৯ খুষ্টান্ধে কোম্পানীর কর্তারা সে সকল 
জুলুম বদ্ধ করিয়া অভিনব অত্যাচারের হ্ুত্রপাত করেন। তাঁহাদিগের আদেশে 
বঙ্গের অধিকাংশ শিল্পী স্বাধীনভাবে বস্ত্রারদি-বয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। 

এই সকল অত্যাচারে বঙ্গীয় শিল্পবাণিজ্য বু পরিমাণে ব্যহত 
হইলেও জন্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। দীর্ঘকাল অত্যাচার সহ করিয়াও 
বঙ্গীয় শিল্লিগণ যে সকল বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়৷ বিলাতে প্রেরণ করিতেন 
তাহা সেখানকার বাজারে বিলাঁতী শিল্পীদিগের নিথিত পণ্য অপেক্ষা শতকরা 
৫০1৬০ টাক! কম মূল্যে বিক্রয় করিয়াও যৃথেষ্ট লাভ থাকিত। ইংরাজ বণিকেরা 
ইহা সহা করিতে পারিলেন না । তাহারা একদিকে ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর উপর 
গুরুতর শুদ্ধ স্থ'পন করিয়া ও অপরদিকে বিলাতী মাল বিনা শুনবে এদেশে চালাইবার 
ব্যবস্থা করিয়া ইংলপ্তীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে কৃতঘংকল্প হইলেন। কোন্‌ 
উপায় অবলম্বন করিলে ভারতবর্ষে বিলাতী মালের কাটুতি বাড়িতে পারে, তাহাই 
তাহাদিগের একমাত্র চিস্তার বিষয় হইয়া উঠিল। সেই জন্য পার্লামেন্টের, হাউস 
অব কমন্সের আদেশে গঠিত একটি কমিশনে ওয়ারেন হেষ্টংস, টমাস মনরো, শ্তার 
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১২৪ দেশের কথা 


জন ম্যালকম, জন স্টার্চী প্রভৃতির ন্যায় ভারতের অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে প্রশ্ন 


জিজ্ঞাপা করা হইতে লাঁগিল,-_- 
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অর্থাৎ ভারতবাঁসীর স্বভান চরিত্র সম্থদ্ধে আপনাদিগের যতটুকু অভিজ্ঞতা 


আছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আপনারা কি বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের 
অধিবাসীদিগের পক্ষে তাহাদের নিজের ব্যবহারের জন্য ইউরোপীয় পণ্যসাম গ্রী ক্রয় 
করিবার সম্তাবনা আছে কি না? 

এই প্রশ্ের উত্তরে সাক্ষীদিগের সকলেই বলিলেন, “ভারতবর্ষ-জাত দ্রব্যেই 
ভারতবাসীর সকল অভাব দুরীভূত হইয়া থাকে । তাহারা আদৌ বিলাস-প্রিঘ্ন 
নহে। ভারতীয় শ্রমজীবীরা মাসে তিন চারি টাকার অধিক উপার্জন করিতে পারে 
না। ফুল কথা, ভারতবাসীর নিকট বিলাতী দ্রব্যের আদর হইবার কোনও 
সম্ভাবনা নাই ।” টমাস মনরে! মহোদয় সেই সময়ে সাক্ষ্যদান-কালে বলিয়াছিলেন, 
“ভারতীয় পণ্যব্রব্য বিলাতী পণ্যের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ । একথানি ভারতীয় 
শাল আমি সাত বখ্সরকাল ব্যবহার করিতেছি, কিন্তু এই দীর্ঘকালের ব্যবহারেও 
উহার বিশেষ কোনও পরিব্তন হয় নাই। সত্য কথা বলিতে কি, আমি 
ইউরোপীয় শাল পিনামুল্যে উপটৌকন-স্বরূণ প্রাপ্ত হইলেও তাহা ব্যবহার করিতে 
চাহি না।” 

এইরূপ নরাশ্যজনক উত্তর পাইয়াও বিলাতী বণিক-সমাজ নিরস্ত হইলেন না । 
তাহারা স্বাধীন ব্যবসায়ের প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হইয়া রাঁজশভ্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন । ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর অতি গুরুতর শুষ্ক স্থাপিত করিয়া উহার 
শক্তিনাশ করিবার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিলেন। ইতঃপূর্বেই স্বতন্ত্রভাবে বস্্রবয়নাদি 
কার্ধ নানা স্থানে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে ভারতীয় বস্শিল্পের উপর বিলাতে 
শতকর! ৭০ হইতে »* টাকা পর্যন্ত কর বসান হইল। এদিকে ভারতে আমদানী 
বিলাতী কাপড় বিন শুন্কে দেশের সর্বত্র প্রবতিত হইতে লাগিল। এইরূপ গঠিত 
আচরণে লঙ্জিত ন। হইয়া ইংরাজ বণিকেরা স্পষ্টাক্ষরেই বলিতেন, ইহা কোনও 
ক্রমেই ঘুষ নহে! আমরা ইহাকে আমাদিগের স্বদেশী পণ্যের শ্রীবৃদ্দি-সাধক “রক্ষা 
শুষ্ক” বলিয়া মনে করি-- 
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দেশের কথা ১২১ 


মালাবার অঞ্চলের ক্যালিকো নামক ছিটের কাপড় পূর্বে বিলাতে বহু পরিমাঁণে 
রপ্তানি হইত। ১৬৬ সালে বিলাঁতে প্রথম এই কাঁপড় প্রস্তুত করিবার কারখানা ' 
স্থাপিত হয়। ১৭* খুষ্টান্বে এই শিশুশিল্পের সহায়তা-কল্পে তস্তবায়দিগের 
আবেদন পার্লামেন্ট ভারতব্ষাঁয় ক্যালিকো ছিটের অবাধ আমদানি নিষিদ্ধ করিয়া 
এক আইন পাশ করিলেন। ফলে ভারতীয় ছিটের উপর প্রতি বর্গ গজে তিন 
পেহ্গ বা দেড় আন করিয়া শক্ক স্থাপিত হইল। সেই সঙ্গে সাদ! ক্যালিকোর 
উপরও আমদানি শুন্ধ বসান হইল। ছুই বৎসর পরে বিলাঁতী তন্তবায়দিগের 
অন্গরোধে পার্লামেপ্ট ক্যালিকে৷ ছিটের শুন্ক দ্বিগুণ অর্থাৎ প্রতি গজে তিন আনা 
করিলেন। ১৭২ সালে আইন হইল, ভারতীয় ক্যালিকো! বিলাতে যাহারা 
বিক্রয় করিবে, তাহাদিগকে ২* পাউণ্ত বা ছুই শত টাঁকা ও উহার ব্যবহারকারীকে 
পঞ্চাশ টাক! জরিমানা করা হইবে 1* 

অন্থান্য পণ্যের উপর কিরূপ শ্ুক্ক গৃহীত হইত, দেখুন-_ 


ঘৃতকুমারী শতকরা ৭০ টাকা হইতে ২* টাকা 
হ্চ্ু রী ২৩৩ ৬২২ 
এলাচী ১1০ রঃ ২৬ 
কাফি ১০৫ ৩৭৩ 

মরিচ ২৬৬ ৩৭৩ 

চিনি ্ ৯3 » ৩৯৩ 

চা ঃ ঙ চি ১৩৪ 
ছাঁগলোম জাত পণ্য » ৮৪৬২ 

মাদুর ্ ৮৪৬২ 

মমলিন ৩২৫০ 

ক্যালিকো রী ৮১ 

কাপাল প্রতিমণে প্রায়, ১৫ 

কাপাস বন্ধ ৮১ 

লাক্ষ রঃ ৮১ 

রেশম ্ ২'৭% তৎভিন্ন প্রতি সের ৪ টাকা 


রেশমী কাপড় বিলাঁতে প্রেরণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল । 

একে কোম্পানির কুহীতে দেশীয় শিল্পীদিগকে বল-পূর্বক ধরিয়া লইয়া কার্ধ 
করিতে বাধ্য করায় দেশীয় কারধানাগুলির লোকসান হইতেছিল, তাহার উপর 

ক [7591%0469 012. 2৫60171201%168 01 07626 7705%, 0. 868. 


১২২ দেশের কথা 


দেশীয় পণ্যের উপর উল্লিথিত প্রকারে উচ্চ হারে শুষ্ক স্থাপিত হওয়ায় এখানকার 
শিল্প-বাণিজ্যের মন্তকে বজাঘাত হইল। 

এইরূপ গহিত উপায়ে ভারতীয় শিল্পের বিনাশ-সাঁধন ও এদেশে বিলাতী 
মালের প্রচলন কর! হইল। ফলে ১৭৯৪ খুষ্টাব্দে যে ভারতে ১৫৬ পাউণ্ডের 
অধিক বিলা'তী কার্পাস-জাত বন্দরের আমদানি হয় নাই, ১৮০৯ খুষ্টা্দে সেই ভারতে 
১ লক্ষ ১৮ হাজার চারি শতাধিক পাউণ্ড মূল্যের শুদ্ধ বিলাতী কাপড়ের আমদানি 
হইল! এই প্রকারে ক্রমশঃ ভারতবর্ষ বিলাতী মালের খরশ্োতে প্লাবিত 
হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে বিলাতে ও অপরাপর দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি 
দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। নিম্নলিখিত ত'লিকায় দৃষ্টিপাত করিলে, 
দেশীয় শিল্প-জাতের অবনতির বেগ কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা উপলব্ধ 


হইহবে। 
বিলাতে দেশীয় পণ্যের রপ্তানির হিসাব, 
তুলা । 
১৮১৮ খুঃ ১১২৭১১২৪ গাইট । 
১৮২০ খুঃ ৪,১০৫ গীইট | 
কাপড়। 
১৮০২ থুঃ ১৪,৮১৭ গাইট। 
১৮২৯ খুঃ ৪৩৩ গাঁইট । 
লান্ষা । 
১৮২৪ খুঃ ১৭৬০৭ মণ 
১৮২৯ খুঃ ৮১২৫১ মণ 


কিন্তু নীলের ও কাচ! রেশমের রঞটানি বাড়িতে লাগিল । (ই সঙ্গে গুরুতর 
শুদ্ধের জন্য রেশমী কাপড়ের প্রতিপত্তি বিলাতে কমিতে 'লাগিল। 

এই অময়েও আবেদন নিবেদনের প্রটী হয় নাই। ভারতবাসীর পক্ষ হইতে 
এ অবৈধ কর লাঘব করিবার জন্ত অনেকবার পার্লামেন্টে আবেদনপত্র প্রেরিত 
হইয়াছিল। স্ুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ দেশীয় শর্করাদির শুষ্ক হাস করিবার প্রার্থনা 
করিয়াছিলেন । কতিপয় ইংরাক্জ বণিক তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । কিন্তু 
কর্তৃপক্ষ “ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ” নীতির অন্ুমরণ করিলেন । 

১৮১৩ খুষ্টাব্ৰ পর্যন্ত একমাত্র ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানিই ভারতে মাল্‌ আমদানি 
রপ্তানি করিতেন। এ অন্ধ হইতে ইংলগ্ডের সকল বণিকেরাই ভারতে ব্যবসায় 
করিবার অধিকার লাভ করিলেন! স্থতবাং বিলাতী মালে ভারতবর্ষের বিপণীনিচয় 


দেশের কথা ১২৩ 


ক্রমেই পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। ১৮২৯ খুষ্টাব্ে সর্বশুদ্ধ প্রায় ৬৫.৫০ লক্ষ পাউ্ 
বা সাড়ে ছয় কোটা টাকার বিলাঁতী মাল ভারতে আমদানি হইল। 

ভারতীয় শিল্প-ব্যণিজ্য-নাশের জন্য কোম্পানি বাহাছুর পূর্বে কথিত গহিত 
উপায়াঁষলীর অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন মাই। তাহারা ভারতেও দেশীয় শিল্পের 
উপর খ্ররু করভার স্থাপন করিয়াছিলেন । লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে এ বিষয়ে যে 
অনুসন্ধান হয়, তাহাতে প্রকাশ পাঁয় যে, বিলাতী কাপড় ভারতে শতকরা ২.৫০ 
টাকা কর দিয়া বিক্রীত হইত; কিন্তু ভারতবাসীরা আপনাদিগের বাবহারের জন্ট 
বস্ত প্রস্তুত করিলেও তাহার উপর শতকরা ১৭.৫* টাঁকা কর দিতে বাধ্য হইতেন । 
দেশীয় চর্ম-নিমিত দ্রব্যাদি দেশে ব্যবহৃত হইলেও কর্তৃপক্ষ তাহার উপর শতকরা 
১৫ টাকা শুক্ক আদায় করিতেন । দেশীয় চিনির উপর বিলাতী চিনি অপেক্ষ। 
শতকরা ৫ টাকা অধিক কর আদায় হইত। -এইরূপে ভারতের প্রায় ২৩৫ 
প্রকার বিভিন্ন পণ্যের উপর অতি গহিত অন্তর্বাণিজ্য কর (17018170 046165 ) 
সংস্কাপিত হইয়াছিল। প্রায় ঘটি বর্ষ পর্যন্ত এই প্রকার উচ্চ হারে কর দান 
করিতে বাধ্য হইয়া ভারতীয় শিল্প” '9 ব্যবসায়ীর দল অবনতির নিয়ন্তরে পতিত 
হইলেন । 

এই সকল অত্যাচারে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি কমিতে লাগিল। 
আমেরিকা, ডেনমার্ক, স্পেন, পোতুগাল, মরীচ ছীপ ও এপিয়া খণ্ডের অন্যান্য 
প্রদেশের সহিত ভারতীয় শিল্পীর সম্বন্ধ হাস পাইতে লাগিল। ১৮০১ খুঃ এদেশ 
হইতে আমেরিকায় ১৩,৬৩৩ গাঁইট কাপড় গিয়াছিল, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ 
কমিয়া ২৫৮ গাইটে পরিণত হইল! ১৮০৭ খুষ্টাব্ পর্যন্ত প্রতি বৎসর ডেনমাকে 
নানাধিক ১১৭৫* গীঁইট কাপড় রপ্তানি হইত ; কিন্তু ১২* সালের পর এ দেশে 
১৫০ গাইটের অধিক কাপড় আর কখনই রপ্তানি হয় নাই। ১৭৯৯ খুঃ ভারতীয় 
শিল্প ব্যবসায়িগণ ৯১৭১৪ গাইট কাপড় পোতুগালে পাঠাইয়! ছিলেন; ১২৫ 
থুষ্টাব্বের পর- আর তাহারা ১০০০ গাইটের অধিক কাপড় পাঠাইতে পারেন নাই । 
১৮২০ খুষ্টা পর্যন্ত আরব ও পারস্ত সাগরের উপকূলবর্তাঁ প্রদেশে ৪ হাজার হইতে 
৭ হাজার গাইট কাপড় ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২৫ খুষ্টা্ধের 
পর এ সকল অঞ্চলের ২ হাজার গাইটের অধিক মাল আর কখনই প্রেরিত হয় 
নাই। মহম্মদ রেজা খাঁর আমলে বজদেশীয় তস্তবায়গণ ছয় কোটা ম্বদেশবাসীর 
লজ্জা নিবারণ করিয়াও প্রতি বৎসর ১৫ কোটা টাকার বন্্রজাত বিদেশে প্রেরণ 
করিতেন। ইদানিং তীহারা বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার মালও রঙ্তানি করিতে পারেন 
না! ভারতীয় বস্তরশিল্পীদ্দিগের স্বাধীন ব্যবসায়ে বাধা দান করিয়া ইংরাজ 


১২৪ দেশের কথা 


এদেশের শিল্প বাণিজ্যের কিরূপ সর্বনাঁশ সাধন করিয়াছিলেন, এই সকল অস্ক হইতে 
তাহ! সাধারণের হাদয়ঙগম হইবে । 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিলাতে অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তনে অর্থনীতিবিদ্‌- 
গণের আগ্রহ প্রকাশ পাইতেছিল বটে, কিন্ত ভারতবর্ষের শিল্প-ব্যবসায় যতদিন 
সম্পূর্ণ বিনষ্ট না হইল, ততদিন বুটিশ বণিক সমাজ অবাধ বাণিজ্য-নীতির অবলঙ্গনে 
সম্মতি প্রকাশ করিলেন না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতে অস্তর্বাণিজ্য শুদ্ধ তিরোহিত 
হয়। কিন্তু তখন দেশীয় বণিক ও শিল্পা সম্প্রদায়ের শরীর শোণিত-শৃণ্য হইয়! 
পড়িয়াছিল। অন্যদিকে রেলপথ-বিস্তারে দেশের নৌ-জীবী ও থান-ব্যবসায়ী- 
দিগের সর্বনাশ সাধিত হইল, সুদুর পল্লী গ্রামেও বিলাতী মাল অপ্রতিহত বেগে 
আপনার প্রতুত্ব বিস্তার করিল। 

ডাঃ বুকানন কোম্পানির আদেশে উত্তর ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে 
অন্ুসন্ধান করিবার জন্য ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পাটনা, শাহাবাদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন 
করেন। তাহার তদন্তে প্রকাশ পায়, পাটন! জেলায় ধানের দর টাকার ১.৭৫ মণ 
ছিল। ২৪০০ বিঘা ভূমিতে তুলার ও ১৮০* বিঘ| ভূমিতে ইন্ষুর চাষ হইত। 
তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার চারি শত ছাব্বিশ জন স্ত্রীলোক কেবল স্ত্রকর্তন-ব্যবসায়ে 
জীবিকা-নির্বাহ করিত। দিবসের মধ্যে কয়েক ঘণ্ট| মাত্র কার্ধ করিয়া তাহারা 
সংবৎসরে ১০১৮১১০৫ টাকা লাভ করিত । ইংরাজের অঙ্গ্রহে, সুক্ষ সুত্রের 
রপ্তানি হাসের সহিত তাহাদিগের ব্যবসায়ে অবনতি ও জীবনযাত্রা কষ্টকর হইতে 
লাগিল! তন্তবায়ের বশ্মনয়ন করিয়া বাষিক (ব্যয় বাদে ) ৭.৫* লক্ষ টাকা 
রোজগার করিত। কতুহা, গয়া, নওয়াদা প্রভৃতি স্থান তসরের ব্যবসায়ের জগ্থ 
প্রসিদ্ধ ছিল। শাহাবাদে ১,৫৯১৫০০ রমণী বত্সরে ১২.৫* লক্ষ টাঁকার স্থৃতা 
কাটিত। জেলায় সর্বস্তদ্ধ ৭,১৫টি তাত ছিল। তাহাতে ১৬,০০,০০০ টাকার 
বন্ধ বৎসরে প্রস্তুত হইত। এতদতিনন কাগজ, গন্ধ-দ্রব্য, তৈল, লবণ ও. মগ্ঠাদির 
ব্যবসায়ও অতীব জমুন্ধ অবস্থায় ছিল। ভাগলপুরে চাউলের দর টাকায় ৩, ৫০ 
সের ছিল। ১২১০** বিঘা জমিতে কার্পাসের কুষি হইত । তর বুন্বার ৩,২৭৫টি 
তাত ও কাপড় বুনিবার ৭,২৭৯টি তাত ছিল। গোরক্ষপুরে ১,৭৫১৬০* স্ত্রীলোক 
চরখ। কাটিয়া দিনপাত করিত ; ৬,১১৪টি তাত চলিত। ২০* হইতে ৪০০ 
পর্বস্ত নৌক। প্রতি বৎসর নিখিত হইত । তত্তি্ন লবণ ও শর্করা প্রস্তুত করিবার 
কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে ৩৯,০** বিঘা পাট, ২৪,০ বিঘা তুলা, 
২৪,০০০ বিঘা ইক্ষু, ১৫১**০ বিঘা নীল ও ১৫০৯ বিঘা তামাকের চাঁধ হইত । 
এই জেলায় ত্রয়োদশ লক্ষেরও অধিক গাঁভী ও বলদ ছিল। উচ্চবর্ণের বিধবা! ও 


দেশের কথা ১২৪ 


কৃষক পত্রীগণ সত কাটিয়া বাধিক (ব্যয় বাদে ) ৯,১৫০ টাকা উপার্জন 
করিতেন । পাচশত ঘর রেশম ব্যবসায়ী বংসরে ১১২*.*০০ টাঁকা লাভ করিত। 

তন্ধবায়েরা বাধিক ১৬,৭৪,০০* টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান 
রমণীদিগের মধ্যে স্থচী-শিল্পের বিশেষ প্রচলন হিল। সুতায় ও কাপড়ে নানা 
রকমের রং করিয়াও বহু জহত্র ব্যক্তির জীবিকা-নির্বাহ হইত। পুণিয়া জেলায় 
রমণীগণ প্রতি বর্ষে গড়ে আন্মানিক ৩ লক্ষ টাকার কাপাস কিনিয়! যে সুতা 
প্রস্তুত করিতেন, তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাঁকা মূল্যে বিক্রীত হইত। তন্তবায়দিগের 
৩৫০০ তাতে ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা মূল্যের বন্ত প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিল্পীর 
প্রায় ১.৫০ লক্ষ টাঁকা লাভ করিতে পারিত। এতৎভিন্ন ১০১০০* তাতে মোটা 
কাপড় বুনিয়! তাহারা ৩১৯৪,০*০ টাকা লাভ করিত। সতরঞ্চী ফিতা প্রভৃতির 
ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল। 

এই সকল জেলার অবস্থা হইতেই পাঠক সেকালে সমগ্র দেশে শিল্পবাণিজ্যের 
বিস্তার কিরূপ ছিল, তাহ! হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ইংরাজ বণিকের 
স্বার্থপরতায় দেশের এই বিশাল বাণিজ্য ধুলিসাৎ হইয়াছে, তাই এখন ভারতে লক্ষ 
লক্ষ লোকে, “হা অন্ন হা অন্ন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে । 

দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও ইংরাজ সরকার ইংলতীয় বণিকদিগের মঙ্গলের 
জন্য ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের পুনরভ্যুদয়ের পথে কণ্টকারোপ করিতে পশ্চাৎপদ 
নহেন। এদেশে কার্পাসজাত হ্ুশ্ম বন্ধাদি বয়নের জঙ্ট কয়েকটি কল স্থাপিত হইতে, 
না হইতে গবর্ণমেন্ট বিলাতী বসের শুক্ক হাস ও দেশীয় বন্ধের শুন্কবৃদ্ধি করিয়া অবৈধ 
স্বজাতিপ্রিয়তা প্রকাশ করিয়াছেন! বিগত ১৮৯৬ সাল হইতে বিলাতী বপ্রে 
শতকরা ১.৫০ টাকা কর কমাইয়। দেশীয় বন্ধে শতকরা ৩.৫* টাক! নৃতন শুক্ক স্থাপন 
করা হইয়াছে । ইহার ফলে চীন ও জাপান দেশে ভারতীয় বন্-পণ্যের রঞ্চানি 
বহু পরিমাণে কমিয়৷ গিয়াছে । রাজা এই পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার পরিহার না 
করিলে এদেশীয় শিল্পের সম্যক্‌ উন্নতি কতদূর সম্ভবপর হইবে, তাহা! প্রত্যেক 
দেশহিতকামী ব্যক্তিরই বিবেচনার বিষয় । 

এঁতিহাসিক উইলসন যথার্থই বলিয়াছেন, “ভারতীয় পণ্যের বিলোপ" 
সাধনের জন্য এইরূপ গহিত উপায়বলী অবলম্বিত ন1 হইলে, ম্যানচেস্টার ও 
পায়েসলির কাপড়ের কলগুলি অস্কুরেই বিনষ্ট হইত; এমন কি, সেই কলগুলিকে 
বাম্পীয় শক্তির সাহায্যেও পুনরায় পরিচালিত কর! সহজ সাধ্য হইত না। ফলতঃ 
ভারতীয় প্রিল্স-বাণিজ্যের বিনাশ সাধন করিয়াই বিলাতী কলগুলিকে সজীব রাখা 
হইয়াছে । ভারবর্য যদি স্বাধীন দেশ হত, তাহা! হইলে সে এই বাণিজ্য- 
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সংঘর্ষে আত্মরক্ষা! করিতে পারিত, বিলাতী মালের উপর গুরুতর শুস্ক স্থাপন করিয়া 
স্বদেশীয় লাভজনক শিল্পসমূহের রক্ষা করিতে সমর্থ হইত । কিন্তু এই আত্মরক্ষার % 
হ্যায্য অধিকার ইংরাজ ভারতবর্ষকে প্রদান করেন নাই--ভারতবাঁসীকে বৈদেশিক 
বণিক সম্প্রদায়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়! থাকিতে বাধ্য করা হইয়াছে 1” 

ইংরাজ যদি রাজশক্তির সাহায্যে এদেশবাসীর শিল্প-বুদ্ধি বিকাশের পথ রুদ্ধ না 
করিতেন, তাহা হইলে বহু দিন পূর্বেই ভারতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত যন্ত্রাদির 
সাহায্যে বিবিধ শিল্পজাত উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতে পারিত। ভারতবাঁসী সর্ব 
প্রথমে বিজ্ঞানসম্মত অভিনব যস্্রাদি উদ্ভাবন করিতে সমর্থ না হইলেও যে অন্যান্য 
পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় উহাদের শ্রীবুদ্ব-লাধন ও সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন, 
তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। ভারতবাঁসী অন্থকরণ- 
ক্ষমতায় পৃথিবীর কোনও জাতি অপেক্ষা হীন নহে। তথাপি ভারতীয় আর্খ- 
সন্তানেরা যন্ত্রবিজ্গনে সকলের পশ্চাত্বতাঁ। ইহার একমাত্র কারণ, ভার্তর 
রাঁজশক্তি এ ব্ষিয়ে ভারতবাসীর একান্ত প্রতিকূল । এই তত্ব পরিস্ফুট করিবার 
জন্য কয়েকটি উদ্াহরণের উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

অনেকে অবগত আছেন, ইংরাজ সর্বপ্রথম দীপশলাকার উদ্ভাবন করেন , এক 
সময়ে পৃথিবীতে ব্যবহৃত দীপশলাকার দশ ভাগের নয় ভাগ এক ইংলগ্রেই প্রস্তত 
হইত । কিন্তু আজকাল ফ্রান্স, বেলজিয়ম, সুইডেন ও জাপানের দিয়াঁশলাই ইংলগুকে 
পরাস্ত করিয়াছে । এখন এক ফ্রান্স দেশ হইতে ইংলগ্ডে ৩৭০১০০১০০১০ ০৬ 
বাজ দিয়াশলাই আমদানি হইয়। থাকে। ইংলগু টাইপ রাইটারের” 
উদ্ভাবন করিলেও জগতে আজ মাফিণ দেশীয় “টাইপ রাইটার” সর্বন্র সমাদৃত । 
তাহার পর লেড (বা উড) পেনপিল, পিয়ানে! ও ঘড়ির ব্যবসায়ের ইতিহাসে 
দৃষ্টিপাত করুন। এক্ষেত্রেও ইংরাঁছ উত্ভানন-কর্তা। সিস্ত মাকিণ, জর্মান ও সুইস 
জাতিই এই শিল্পের বাণিজে; এক্ষণে একাধিপতা করিতেছেন। এখন ইংলগ্ডেই 
বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে পিয়ানে।, ঘল্ডি ও পেনসিল আমদানি হইয়া থাকে । 
'সীবই যন্ত্র বা সেলাইয়ের কল সন্বদ্ধেও সেই কথ|_-একজাতি উদ্ভাবন করিয়াছে, 
কিন্তু অন্ত জাতি উহার প্রকৃত সব্যবহার করিয়! ধনশালী হইয়া উঠিয়াছে। 

স্বয়ং ইংরাঁজেরাই ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সমর-পোত-নিষাঁণ-বিগ্ভায় ফরাসীদিগের 
অপেক্ষা হীনতর ছিলেন৷ পরে ফরাসী জাতির নিকট হইতে সেই বিদ্যা অপহরণ 
করিবার জন্য একজন ইংরাজ শিল্পী দরিদ্র পাস্থের বেশে ফ্রান্সে প্রেরিত হইপ। সেই 
শিল্পী ফ্রাঙ্গে গিয়া ফরাসীদ্িগের রণ-পোভ-নির্মাণ-প্রণালীর প্রতি গোপনে লক্ষ্য 
স্থাপন করিল। কিছুদিনের গুপ্ত পর্যবেক্ষণের ফলে সে এ বিষ্তার পরিচয় লাভ 
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করিয়৷ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। তাবধি ইংরাজের মমর-পোতসমূহ নব মৃত্তি ধারণ 
করে। তখন ফরাসীদ্দিগের নিদ্রাতঙ্দ হয়। ফরাসী গবর্ণমেপ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া 
আপনাদিগের নৌ-নির্মাণ-বিদ্ভা গোপন করিবার জন্য কঠোর বিধানাদির প্রণয়ন 
করেন। আবার প্রতিভাবান ফরাসী শিল্পীরা রণপোত-নির্মাণের উৎকৃষ্ঠতর 
প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন ; আবার ইংরাঁজ গুপ্তচরের সাহায্যে সে বিগ্যার গুহ্ব- 
তত্বসমূহ সংগ্রহ করিলেন। নিধুম বারুদও ফরাসীর নিকট হইতেই বহু চেষ্টার পর 
ইংরাঁজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমেরিকার অস্্-শিল্পীদিগের নিকট হইতে 
ইংরাজের ম্যাক্সিম গন প্রভৃতি বহু প্রকার অগ্-শস্ত-নির্মাণের কৌশলে অভিজ্ঞতা 
জন্মুয়াছে! 

ফলতঃ সকল জাতিই এইরূপে পরের উদ্ভাবিত শিশ্ল-কৌশলের অন্থুকরণ ও 
উন্নতি সাধন করিয়াছেন। জাপানও পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষীণালোক প্রাপ্তি মাত্র 
সেই পথের অনুসরণ করিয়।৷ আপনার জাতীয় ধনবৃদ্ধি করিয়াছেন? কিন্তু ভারতবাসী 
দেড়শত বৎসর কাল স্ুসভ্য যন্ত্র-শাস্ত্রবিৎ ইংরাঁজের সহবাসলাঁভি করিয়াও শিল্প- 
বাণিজ্যে কে।নও প্রকার উন্নতি সাদ করিতে পারিল ন1। রাঁজশক্তির প্রতিকূলতায় 
ভারতবাসী বন্ধচক্ষুঃ বলীবদের ন্যায় এই দেড়শত বর্ধ কাঁল কেবল ঘ|নি টানিতেছে, 
ইচ্ছা! ও বুদ্ধি সত্তেও ভারতবাঁসী এ বিষয়ে উপায়হীন । 

ভারতবর্ষের ধন-বল বিনষ্ট না হইলে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ন্যায় ভারতবাসীও 
যন্ত্রজাত শিল্প-বাণিজ্যে সম্যক উন্নতি লাভ করিতে পারিত, সন্দেহ নাই । ধন-বল 
থাকিলে, শিল্প-বাণিজ্যে বিছা ও বুদ্ধিবলের অভাব হয় না। এবিষয়ে ইংলগ্ডের 
শিল্পোন্নতির ইতিহাসই দৃষ্ান্ত-স্বূপ উদ্ধৃত হইতে পারে। মিঃ ক্রকৃস্‌ এডাম্‌স্‌ 
“সভ্যতা ও বিনাশের নিয়ম” নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন)- 
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ভারতীয় ধনরাশির বিলাতে আমদানি হওয়ায় শুদ্ধ যে ইংলগ্ডের জাতীয় 
ধন-ভাগারের পরিপুষ্ট ঘটিয়াছিল, তাহা নহে ; উহাতে জাতীয় উদ্যমশীলতার বৃদ্ধি 
ও জাতীয় উন্নতির বেগ ভ্রততর হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই 
বঙ্গের লুষ্ঠিত ধন বিলাতে আনয়নের ক্বত্রপাত হয় ; তাহার সুফলও এলে সঙ্গে 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ১৭৬০ খুষ্টাবের পূর্বে বিলাতের ল্যাঙ্কাশায়ারে সুতা 
প্রস্তুত করিবার কল কারখান! ও লৌহ নিখিত দ্রব্যাদির ব্যবসায়ের অবস্থা অত্যন্ত 
হীন ছিল; তখন বিলাতে সুইডেন হইতে অধিকাংশ লৌহমিমিত দ্রব্যাদির 
আমদানি হইত ; কিন্তু ১৭৫৭ খুষ্টান্দে পলাশীর মুদ্ধের .পর বিছ্যুছেগে এই অবস্থার 
সম্পূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হইল । 

উদ্ভাবনী শক্তি জাতীয় জীবনে স্বপ্তভাবে অবস্থিতি করে। উদ্দীপনা না 
পাইলে উহার স্ফৃতি হয় না। বন্ত্রাদির উদ্ভাবন ও সকল সময়ে বাঞ্ছিত ফল প্রদান 
করিতে পারে না। অনেক বিশেষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রও উদ্ভাবিত হইবার পর, 
তাহাদিগকে পরিচালিত করিবার শক্তির অভাবে দীর্ঘ কাল অকর্মণ্য অবস্থায় 
পড়িয়াছিল ; অর্থ-বল সংগৃহীত হইলে সেগুলি কার্য্যোপযোগী হয়। প্রভৃত অর্থ- 
শক্তির সাহায্যেই সকল দেশে যন্ত্রাদি যথারীতি পরিচালিত হইয়! থাকে । 

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইংলগ্ডে ব্যাঙ্গের অবস্থাও আঁতি শোচনীয় ছিল। কিন্ত 
পলাশীর পরে বঙ্গীয় রজতের আমদানির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ব্যাঙ্ক সমূহের প্রতিষ্ঠা 


দেশের কধা ১২৯ 


হইতে লাগিল । টাকা জম! হওয়ায় টাকা খাটছ্িবার দিকে লোকের প্রবৃত্তি ধাবিত 
হই্ল। 

যে অর্থবলে ইংলগীয় শিক্প-সমাজে নবয়ুগের আবিভাব হইল, ইস্ট ইত্ডিয! 
কোম্পানির কর্মচারীদিগের দৌরাস্ম্যে আমরা সেই অর্থবলে বঞ্চিত হইলাম । 
পরস্ত নানা কঠোর বিধান প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের দেশীয় শিল্পের উন্নতির পথও 
রুদ্ধ করা হইল । জাপান, জার্ানি, মাকিন, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক ও সথইজারল্যাপ্ডের 
লোকে যে সকল স্ুবিধা-লাভ করিয়াছিলেন, ভারতবাসী রাজশক্তির প্রতিকৃলতায় 
সে সকল স্থৃবিধা অগ্যাপি লাভ করিতে পাঁরিল না । কোম্পানির আমলে আমাদের 
শিল্লোক্তির পথে কেবল যথাসাধ্য কণ্টকই আরোপিত হয় নাই, উহার মন্তকে 
কঠোর বজ্ত নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এঁতিহাসিক উইলসন এই কথা স্পষ্টাক্ষরেই 
স্বীকার করিয়াছেন । আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, এইরূপে ভারতবাসীর সর্বনাশ সাধন 
করিয়াও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টার মিঃ সেপ্ট জর্জ টকার মহোদয় 
অম্নানবদনে বলিয়াছেন, 
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ইহার সহিত ইংলগ্ডের ভূতপূর্ব সেনাপতি লর্ড উলঙ্সী মহোদয়ের পশ্চাল্লিধিত 
উক্তি পাঠ করিলে রাজপুরুষদিগের বচনবাগীশতা পরিস্ফুট হইবে । 
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রাজশক্কির আন্কুল্য ঘটিলে ভারতে শিশ্প-বাণিজ্যের পুনরত্যুদয় এখনও 
সম্ভবপর । আমাদের রাজপুরুষের! ইউরোপীয় ব্যবসায়ীছিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যেরূপ 
যত্বু-প্রকাশ করিয়! থাকেন, তারতবাসী কৃষ্ণাঙ্গ প্রজার শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির জন্ত 
যদি তাহার অর্ধেক যত্ুও প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে এদেশের অনেকের অন্ত্রের 
সংস্থান হইত । নীলের ব্যবসায়ের অবনতি নিবারণের জন্য গবর্ণমেপ্ট কত অর্থব্যয় 
করিয়াছেন, সে জন্ত কত রাসায়নিক পণ্ডিতের নিয়োগ হইয়াছিল, তাহা অনেকেই 
অবগত আছেন। ভারতে চা-পানের প্রসার-বুদ্ধির জন্ত কর্তৃপক্ষ “ট-সেস” নামক 
কর বসাহয়াছেন। রপ্তানী চায়ের উপর এই শু বসান হইয়াছে । বৈদেশিক 
ক্রেতাদিগের নিকট হইতে টা-সেস আদায় করা হয়। সেই ুক্ষলন্ধ অর্থ কর্তৃপক্ষ 
চায়ের ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনের জন্ ব্যয় করিয়া থাকেন। চা ও নীলের 
দেশের কথা-৯ | 


১৩৪ দেশের কথ! 


ব্যবসায়ে স্বেতাঙ্গেরা লিপ্ত আছেন বলিয়া এই ছুই ব্যবসায়ের প্রতি গবর্ণমেন্টের 
ঈদ্দশ অন্থগ্রহ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপ অহরহ যদি দেশের অন্থান্ত শিল্প- 
ব্যবসায়ের প্রতি প্রদশিত হইত, তাহা হইলে আজ আমাদিগের নিশ্চিত অবস্থাস্তর 
ঘটিত। চামড়ার উপর ইদানীং যে রপ্তানি শুষ্ক আছে গবর্ণমেপ্ট তাহার মাত্রা 
যদি কিঞ্চিত বুদ্ধি করেন, এবং সেই অতিরিক্ত শুন্ধ হইতে প্রাপ্ত অর্থ যদি এদেশে 
পাশ্চাত্য চর্ম-পরিফরণবিদ্যার প্রবর্তনে ব্যয় করেন, তাহা হইলে কত নিরন্ের অ্- 
সংস্থান হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। এদেশ হইতে রাশি রাশি কাচা চামড়া 
আমেরিকার মহাঁজনেরা লইয়া যায় এবং সেই চর্মকে পরিষ্কৃত ও স্থরঞ্জিত করিয়া 
পুনরায় চতুগ্তণ মুল্যে এই দেশেই আনিয়৷ বিক্রয় করে। রাজপুরুষেরা দেশায় 
চর্মকারদ্দিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী-জম্মত চর্ম-পরিফরণ শিখাইলে ধনাগম হইত, সন্দেহ 
নাই। এইরূপে অন্তান্ রপ্তানি কাচা মালের উপর অতিরিক্ত শুক্ক স্থাপন করিয়া 
কতৃপক্ষ লব্ধ অর্থে এদেশের বহু শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন । 

কিন্তু এই মুষ্টিযোগে ভারতীয় সকল শিল্পের উন্নাতি সম্ভবপর নহে | জর্মীনি, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ন্তায় এদেশেও রক্ষা-শুন্ষের প্রতিষ্ঠা ও দেশীয় শিল্পীদ্দিগকে 
বৃতিদাঁন (১০৮5 ) করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে । জর্মীন গবণমেন্ট শর্করা- 
ব্যবসায়ীদিগকে প্রভৃত বৃতিদান করিয়া স্বদেশীয় শকরা ভারতে বহুল পরিমাণে 
প্রচলিত করিয়াছেন । মাকিন গবর্ণমেন্ট স্বদেশীয় কাগজের কারখানাগুলিকে রঙ্গ 
করিবার জন্ত বৈদেশিক কাগজের উপর শতকরা ৫০ টাকা হারে শুল্ক স্থাপন 
করিয়াছেন। আমেরিকায় কয়েক বৎসর হইতে তিসির চাষ আরম্ত হইয়াছে । 
এই শিশু-ব্যবসায়ের রক্ষার জন্ত মাফিণ গবর্ণমেপ্ট ইতিমধ্যে ভারতীয় তিস্ি ও 
তৈলের উপর গুরু-শুক্ স্থাপন করিয়াছেন । কাজেই মাফিণে “কলিকাতি। ওয়েল” 
(০9৪1000. 011 ) নামে পরিচিত ভারতীয় তিজির তৈলের আমদানি কমিয়াছে । 
এদেশের শিল্পবাণিজ্যের রক্ষা করিতে হইলে ভারত গবর্ণমেন্টকে এই সংরক্ষিত বা 
অবাধ বাণিজ্য-ন*তির অন্থুপরণ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, এদিকে রাজ- 
পুরুষদিগের আদৌ দৃষ্টি নাই। এখনও যদি এবিষয়ে তীহাদিগের সানুগ্রহ দৃষ্টি 
পতিত হয়, তাহা হইলে ত্রিশ কোটা রাঁজভক্ত প্রজা তাহাদিগকে অন্তরের সহিত 
আশীর্বাদ করিবে । 

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, রাজ-শক্তির আনুকূল্য 
ভিন্ন কোনও দেশেই কখনও শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে নাই । বর্তমান কালের 
পাশগসত্য বণিক্‌ সম্প্রদায় অনুকূল রান্ধ-শক্তির বলেই পুথিবীর সবন্ধ আপনাদিগের 
বাণিজ্যাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ভারতবর্ষে ইংলগ্ডের 


দেশের কথা ১৩১ 


'বাণিজ্যাধিপত্য রাজশক্তির বলেই ঘটিয়াছে। যে জর্ধানির বাণিজ্যের প্রবল স্রোতে 
আজ ইংরাজ বণিক ও শিল্লি-কুল ভাঙসিয়া যাইতেছেন, প্রতিপদে জর্মান শিল্প 
ইংলতীয় শিল্পকে পরাস্ত ও স্থানচ্যুত করিতেছে, সেই জর্দানি যি এক মুহূর্তের জন্য 
্বীয় রাজশক্তির সংহরণ করেন, তাহা হইলে এই বিশাল জর্মান বাণিজ্য নিমেষ 
মধ্যে জলের তিলকের স্তায় বিলীন হইয়া যাইতে পারে, একথ! বিশেষজ্ঞ পাঠকের 
অবিদ্দিত নাই। তাই আমরা ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে রাজশক্তির 
আন্ুকল্য কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি । যর্দি এ আন্থকুল্যলাভ আমাদিগের 
ভাগ্যে না ঘটে, তাহা হইলে সহ “স্বদেশীয় ভাগ্ডারের” প্রতিষ্ঠা করিলেও কোনও 
ফললাভ হইবে না। রক্ষা-শুক্কের প্রবর্তন ভিন্ন দেশীয় শিল্পের উন্নতি কখনই 


সম্ভবপর হইবে না। 
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যে দেশে ২২ কোটী প্রজার মধ্যে দশ কোটা প্রজা স্থতিক্ষের বখসরেও অর্ধাশনে 
কালযাপন ও দুতিক্ষকালে দলে দলে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, যে দেশকে স্বয়ং 
ভারত সচিব পর্য্যন্ত ৬০: ০7 00০01: ০00120:5১ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, 
সেই দেশের শাঁসন-কার্ধ্য যত স্বল্পব্যয়ে সম্ভব, সম্পন্ন করাই যুক্তিসঙ্গত, একথা 
সকলেই স্বীকার করিবেন। এদেশের লোকের! ম্বভাবতঃ যেরূপ রাজভক্ত, 
শান্তশিষ্ট ও ধর্মভীরু, তাহাতে তাহাদিগের শাঁসনের জন্য অধিক আয়াঁস ও ব্যয়- 
স্বীকারের কোনও আবশ্তকতাই উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
এই যে, এদেশের শাসন-কাধ্যে ইরাজ যেরূপ ব্যয়-বাহুল্য করিয়া থাকেন, পৃথিবীর 
আর কোনও দেশে অন্নুরূপ অবস্থায় সেরূপ ব্যয় হয় কিনা সন্দেহ। যিনি সমগ্র 
বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান বর্ণধার, বিলাতের সেই প্রধান মন্ত্রী মহাশয়কে ইংলণীয় 
রাঁজকোষ হইতে বাৎসরিক ৭৫,০০০ টাকা বেতন প্রদত্ত হইয়া থাকে। কিন্ত 
সেই বৃটিশ সাম্রাজোর একাংশন্বরূপ দরিদ্র ভারতবর্ষের। রাজপ্রতিনিধি বড়লাট 
বাহাছুরকে চিরছুত্তিক্ষ-গীড়িত প্রজার অর্থ হইতে বাধিক ২,৫*১৮*০ টাকা বেতন 
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দেওয়া হয়। এতত্তিম ভাতা, বাটার ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি উপলক্ষেও তিনি বহুলহজ 
মূদ্রা পাইয়া থাকেন৷ এরনপ উচ্চ হারে বেতন পাইয়াও তিনি জস্তষ্ট নহেন। 
অরিন পূর্বে হ্বীয় বেতনবৃদ্ধির জন্ত তিনি বিলাতে কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন 
করিয়াছিলেন। দরিদ্র ভারতবাসীর সৌভাগ্যক্রমে সে আবেদন গ্রাহা হয় নাই। 
সে যাহা হউক, এই একটি ঘটনাতেই ভারতীয় প্রজার অর্থ কিরূপ মুক্তহস্তে ব্যায়িত 
হইয়! থাকে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভারত-সাআজ্যের আয়-ব্যয়ের 
আলোচন! করিলে এরপ ব্যয়বান্ুল্য নানাদিকেই পরিদৃষ্ট হয়। 

ইতঃপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা সমাজের প্রতিনিধি ও ধন-রক্ষক। 
সভ্যদেশে-_বিশেষতঃ বৃটিশ রাজ্যে রাজকোষের সমূদায় অর্থ “প্রজার সাধারণ 
সম্পত্তি” বলিয়া পরিগণিত হইয়! থাকে । বুটিশ-ভারতীয় রাঁজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত 
হয়, তাহাও পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে প্রকৃত পক্ষে বুটিশ-ভারতীয় প্রজারই সম্পত্ভি। 
তাই রাজকোষের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে আমাদিগের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্ক 
বিতর্ক করিবার অধিকার আছে। ভারত গবর্ণমেপ্টের আয়-ব্যয় প্রকৃত পক্ষে 
“আমাদিগেরই দেশের আয়-ব্যয়” । দেশের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেশবাসীর জানা 
কর্তব্য। বৈদেশিক রাঁজপুরুষের অবৈধ ক্ষমতা-প্রিয়তার বশীভূত বা ্রাস্ত-নীতির 
পক্ষপাতী হইয়া প্রজার গচ্ছিত সম্পত্তির অপব্যয় করিলে, বিধি-সঙ্গত উপায়ে 
তাহার প্রাতিবাদ করাও আমাদের কর্তব্য । 

আমাদের গবর্ণমেণ্টের বাধিক আয় এতদিন সর্বপ্রকার ১১০ কোটা টাকা 
ছিল। বিগত চারি বৎসরের হিসাবে দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, কয়েক 
বৎসর হইতে ক্রমাগত ভারত গবর্ণষেন্টের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯০০।১ সালে 
প্রায় ১১৩ কোটী, ১৯০১।২ সালে ১১৪*৫০ কোটা, ১৯০২।৩ সালে ১১৬ কোটা ও 
১৯০৩৪ সালে ১২৪৫০ কোটী টাকা আয় হইয়াছে। বৃদ্ধির ভার যেরূপ দেখ! 
যাইতেছে, তাহাতে কোনও দুর্ঘটনা না ঘটিলে, আগামী বর্ষে অন্যুন ১১৬ কোটা 
টাকা রাজন্ব আদায় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ব্যয়ের অঙ্ক আয়েরই 
অঙ্গরূপ। রাজপুরুষের! আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করিতে না পারায় আমার্দিগের 
কিছু খণও হইয়াছে । সেই খণ “সার্বজনিক ঝণ” নামে পরিচিত ৷ এই সার্বজনিক 
খণের পরিমাণ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৫ কোটা ১০ লক্ষ পাউগ্ু (বা তখনকার হিসাবে 
৫১,৯০১৯৯১*০* টাঁকা) ছিল। এক্ষণে সেই ঝণের পরিমাণ বুদ্ধি পাইয়া 
৩১১*১০*১৯০১*০* টাঁকা হইয়াছে । এই খণের দায়ে দেশীয় ও বৈদেশিক 
মহাজনদিগের নিকট ভারতবর্ষের রেল, খাল, বিল, বন জঙ্গল ও গ্রজার রিনা 
বন্ধক আছে! 


দেশের কথা ১৩৩ 


এই প্রায় ৩১৫ কোটী টাকা খণের মধ্যে ভারতীয় ধনবাঁন ব্যক্তিদিগের নিকট 
গবর্ণমেন্ট প্রায় ১১৯ কোটী ১৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ধাঁর করিয়াছেন । অবশিষ্ট 
১৯৫ কোটা ৪৬ লক্ষ ৬'৫* হাঁজার টাকা ইংলত্রীয় মহাজনদিগের নিকট হইতে 
গৃহীত হইয়াছে । এই খণের নিমিত্ত দরিজ্্র ভারতবাসীকে বাধিক ৯ কোটী ৫২'৫* 
লক্ষ টাকা সদ দিতে হয়। এই স্থদের অর্ধাংশ বিলাতের মহাজনের! পাইয়া 
থাকেন। সার্জনিক খণের ৩৫ কোটী টাকার মধ্যে ১৭৫ কোটী ৭৪ লক্ষ ৫9 
হাজার টাকা রেলপথ বিভাগের জন্য ও ৩৭ কোটী ও ১৫ লক্ষ ৬১ হাঁজার টাকা 
জল-পুর্তের জন্য ধার করা হইয়াছে । অবশিষ্ট ১*৩ কোটী ৭৫ লক্ষ ৫ হাজার 
টাকার মধ্যে ৭৬ কোটী ৫* লক্ষ টাক! ভূতপূর্ব ইস্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানির নিকট হইতে 
ভারতবর্ষের স্বত্ব ক্রয় করিবার জন্তা ১০৫৮ খুষ্টাকে ধার করা হয়। তখন ইহার 
পরিমাণ ৫১ কোটী টাকা (অর্থাৎ « কোটী ১* লক্ষ পাউগড) ছিল। এখন 
পাউণ্ডের দর বুদ্ধি হওয়ায় ৫১ কোঁটীর স্থলে ৭৬৫* কোটী হইয়াছে! বিগত 
৫০ বৎসরের মধ্যে গবর্ণমেপ্ট আমাদের সার্বজনিক খণের প্রায় কিছুই পরিশোধ 
করিতে পারেন নাই। যদি কোম্পানিকে প্রদত্ত ৫ কোটা ১* লক্ষ পাউণ্ডের খণ 
কতৃপক্ষ এত দিন শোধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পাউণ্ডের মূল্য বৃদ্ধির জন্য 
₹১ কোটা টাক! এক্ষণে অকারণে ৭৬ কোটা ৫* লক্ষ টাকায় পরিণত হইত না। 

ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের লোকের নিকট হইতে নানাপ্রকারে প্রায় 
সহম্স কোটা মুদ্রা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, তথাপি তাহার্দিগের হস্ত হইতে ভারত 
শাসনের ভার গ্রহণ করিবার সময় তাহাদিগকে ৮১ কোটা টাকা ক্ষতিপূরণ বা! মূল্য 
স্বরূপ দেওয়। হইল! কোম্পানির নিকট হইতে ইংলগ্ীয় গবর্ণমেপ্ট ভারত-রাজ্য 
ক্রয় করিলেন? স্থৃতরাং ইংলগ্তীয় রাজকোষ হইতে ভারত-দা্রাজ্যের মূল্য প্রদত্ত 
হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কার্যত তাহা.হইল ন1। ইংলগ্ীয় গবর্ণমেপ্ট ভারত- 
সাম্রাজ্যের লভ্যাংশের ভাগী হইবেন জানিয়াও “পণের টাকা” ভারতবাসী প্রজার 
নাষে খরচ লিখিয়া রাখিলেন। অর্থাৎ আমরাই পণের টাক! দিয়! বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের 
নিকট আত্ম-বিক্রয় করিলাম! বুটিশ গবর্ণমেপ্ট বিদ্দুমাত্র শোণিত ব! একটি কপর্দকও 
ব্যয় না করিয়! ভ্রিংশ কোটা ভারতবাসীর প্রতৃত্বের অধিকারী হইলেন! ইস্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির উপাজিত রাজত্বের নৃল্যদ্নান করিল--ভারতবাসী, কিন্ত 
রাজ্যাধিকারী হইলেন--ইংরাজ! তাহার! অর্ধ শতাঁবী কাল রাজ্য-শাসন করিতে 
না করিতে ন্তি-অনশন-পীড়িত রাজভক্ত প্রজাপুজকে ৩১৫ কোটী টাকার খণপঞ্ধে 
নিমজ্জিত করিলেন! এরূপ অপূর্ব ঘটনা জগতের ইতিহাসে আর কোথাও দৃষ্ট 
হুয়কি? 


১৩৪ দেশের কথা 


১৮৬১ থুষ্টাবে ইংলগ্ডের জাতীয় খণের পরিমাণ ৮২ কোটা ৬* লক্ষ পাউগড 
ছিল। ১৮৯৬ সালে উহ] কমিয়া ৬৫ কোটী ২* লক্ষ পাউণ হয়। ইংলগ্তীয় 
রাজপুরুষেরা ৩৬ বৎসরে ১৭ কোটা ৪* লক্ষ পাউণ্ড খণ পরিশোধ করিয়াছেন । 
কিন্তু এ সময়ের মধ্যে ভারতীয় খণের পরিমাণ বহুগুণ বাড়িয়াছে। .৮৫৮ খুষ্টাবে 
এদেশের খণের পরিমাণ ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউও্ড বা ৫১ কোটা টাকা ছিল। 
১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া! ৯৭ কোটা টাকা হয়! তংপরবর্তা ৪০ 
বৎসরে উহা! ৩০৬ কোটা টাকাঁয় পরিণত হইয়াছে । গত দুই বৎসরে আরও ৮৭৫ 
কোটা টাকা খণ স্থায়িভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে । বিগত ৫* বৎসরে রাজ্যের আহ 
যেমন বাড়িয়াছে, খণও সেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে । ঝণ-প্রিয়তায় ভারত গবর্ণমেপ্ট 
ভারতীয় অশিক্ষিত কুধকদ্দিগকেও পশ্চাৎপদ করিয়াছেন । 

১৯০৩--১৭০৪ সালে আয়-ব্যয়ের সম্পূর্ণ হিসাব নিকাশ এখনও হয় নাই। 
এই কারণে ১৯০৯-৩ সালের আয়-ব্যয়ের আলোচনা করা যাইতেছে । এ সালে 
সবশুদ্ধ ভারত গবণমেণ্টের ১১৬ কোটা ১৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৭২৫ টাকা আয় 
হইয়াছিল। এই আয়ের মধ্যে ভূমি-রাজন্বের প্রায় ২৭ কোটা ৬৪:৫০ লক্ষ, 
অহিফেনে ৬ কোটী ৭৪ লক্ষ ৭৬ ৫* হাজার, লবণ শুক্কে ৯ কোটা ২৭ লক্ষ ৬৫ 
হাজার, ন্ট্যাম্পে ৫ কোটা ২* লক্ষ, আবগারিতে ৬ কোটা ৬৩ লক্ষ, প্রাদেশিক 
রাঁজন্ে ( প্রবিন্িয়াল রেপ্টস্‌ ) ৪ কোটা ১২ লক্ষ, আমদানি রপ্তানি শুক্কে ৬ কোটা 
৩৫০ লক্ষ, বিবিধ করে ২ কোটা ১১'৫* লক্ষ, বন-বিভাগে ১ কোটী ৯৪:৭৫ লক্ষ, 
রেজিস্ট্রেশনে ৪৭ লক্ষ ৩ হাজার ৮ শত ও দেশীয় বাজন্তবর্গের নিকট প্রাপ্ত করে 
৯২ লক্ষ ৫ হাজার ৭২৮ টাকা আদায় হইয়াছে। এতত্তি্ন অন্যান্য আয়ও আছে। 
সর্বসমেত ৭১ কোটা ৭ লক্ষ ১৩'৫০ ভাজার টাকা প্রজার নিকট হইতে কর-ন্বরূপ 
আদায় হইয়া থাকে। রেল, ডাক, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ব্যবসায়-মূলক বিভাগের 
আয় অবশিষ্ট ৪৫ কোটা টাকা । 

রাজন্বের এই ৭১ কোটা টাকার মধ্যে ভূমিকর, লবণকর, স্ট্যাম্পকর ও বনকর 
প্রজার পক্ষে কতদূর কষ্টদায়ক, তাহার একটু বিশ্দরূপে আলোচনা করিয়া দেখা 
উচিত। ভূমির করের আদায় কার্ধে যেরূপ কঠোর নাতি অবলঘিত হইয়া থাকে, 
ইতঃপূর্বে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা গিয়াছে । এক্ষণে অন্তান্ট করের 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। 

লবণের ন্যায় সর্বজন-প্রয়োজনীয় দ্রব্যে প্রতিমণে ২ ৫* টাকা কর এত দিন 
আদায় করা হইয়াছে । গত বৎসরের প্রারস্ত হইতে ২ টাক! শুন্ধ আদায়ের 
আদেশ হইয়াছে । পৃথিবীর কোনও দেশেই লবণের উপর এরূপ অস্বাভাবিক গুরু 
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শুক্ধ গৃহীত হয় না। লবণের শ্ুন্ক বৃদ্ধি হওয়ায় লবণের কাটুতি যে কমিয়াছে, 
একথা সরাকারি রিপোর্টেই প্রকাশ। ইংরাজের আগমনের পূর্বে ভারতের 
অধিকাংশ স্কথলেই লবণের উপর কুড়ি মণে ১:৫* টাকা হুইতে ১৭৫ টাকার অধিক 
কর ছিল না। তখন লবণের দরও ৫৩ পয়সা হইর্তে ৬৫ পয়সা মণ ছিল। দরিদ্র 
লোকে তখন যথেষ্ট লবণ খাইতে পাইত, গো মহিধার্দিও লবণ-সেবনে বঞ্চিত হইত 
না। এক্ষণে লবণের উপর পঞ্চবিংশ গুণ কর বুদ্ধি হওয়ায় দরিদ্রদিগের পক্ষে 
লবণ ছুর্লভ হইয়াছে । পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলেন, খাছ্যে লবণের 
পরিমাণ হ্রাস হইলে ওলাউঠা, প্লেগ, রক্তপিত জ্বর প্রভৃতি রোগের আক্রমণ সম্ভাবন। 
বৃদ্ধি পায়। ভারতবাসী এই সকল রোগের "আক্রমণে দিন দিন জীর্ণ হইতেছে, 
তথাপি কতৃপক্ষ লবণের উপর গুরু শুক্ক আদায় করিয়া থাকেন । 

এক মণ লবণ প্রস্তুত করিতে সাধারণতঃ ছয় পয়সা হইতে দুই আনা পর্বস্ত 
খরচ পড়িয়া থাকে! ছুই আনার মলের উপর ছুই টাকা করও নিঃসন্দেহ ঘোঁর 
নিষ্ঠরতার পরিচায়ক । স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বখ্সরে প্রতি জনে অন্ততঃ ১* সের 
লবণ-ব্যবহার আবশ্তক। কিন্তু করের আধিক্যবশতঃ লবণ অক্রেয় হওয়ায় 
ভারতবাসী বৎসরে গড়ে জনপ্রতি ৬৫ সেরের অধিক লবণ ভক্ষণ করিতে পায় 
না। বল! বাহুল্য, স্ঙ্গতিপনন পরিবারের এই ৬৫* সেরের অধিক যে পরিমাণ 
লবণ ভক্ষণ করেন, দরিদ্রজনের! সেই পরিমাণে কম লবণ পাইতেছে। আবার 
গো-মহিষাদির জন্য যে লবণ ব্যরিত হইয়া থাকে, তাহাও উক্ত গড় ৬'£ 
সেরের অন্তর্গত! সুতরাং অতিরিক্ত করের জঙ্য এদেশের দরিদ্র জন-সমাঁজকে 
্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কত কম লবণ সেবন করিয়া দিন যাপন 
করিতে হইতেছে, ইহা হইতে তাহা সম্যক বুঝিতে পারা যায়। সকল দেশেই 
বিলাস দ্রব্যের উপর কর বসান হইয়া থাকে । কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে লবণের 
উপর কর বসান হইয়া থাকে । কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে লবণের স্যায় স্বাস্থ্য 
রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরও অতি গুরুতর শুদ্ধ স্থাপিত হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে বৈদেশিক লবণ আমদানির বিষয়ও সংক্ষেপে আলোচ্য। পূর্বে 
লবণের ব্যবসায়ে ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান নরপতিগণের একাধিপত্য ছিল ন1। 
সমুদ্রুতীরে নানাস্থানে দেশীয় মহাঁজনদের লবণ উৎপাদনের কারখানা! ছিল। তখন 
দেশে যে লবণ উৎপন্ন হইত, তাছাতেই দেশবাসীর অভাব দূর হইত; বিদেশ 
হইতে লবণ আমদানি করিবার আবশ্বকতা উপলব্ধি হইত না । জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
সহিত দেশের"লবণ ব্যবসায়েরও বিস্তার ঘটিত । কিন্তু এক্ষণে ।গবর্ণমেপ্ট লবণের 
ব্যবসায় একচেটিয়া করায় দেশীয়দিগের অবাধ বাণিজ্যে বিদ্ব ঘটিয়াছে, দিন দিন 
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বিদেশ হইতে বন্ধ বাবণ আমদানি করিতে হইতেছে, বৈদেশিক লবণের আমদানি 
বিগত দশ বৎসরে শতকরা ৩৮ হারে বুদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯১২ সালে বিলাত 
হইতে ৬* লক্ষ ২ হাজার ১ শত মণ লবণ এদেশে আসিয়াছিল, ১৯*১1২ সালে 
প্রায় ৭* লক্ষ মণ আসিয়াছে । অন্তান্ত দেশের লবণেরও আমদানি বাড়িয়াছে। 
১৮৯১।২ সালে ভারতে সর্বশুদ্ধ ১ কোটা ৯৮ হাঁজার মণ লবণ আমদানি হইয়াছিল, 
গত ১৯*১।২ সালে ২ কোটী ৪৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪০ মণ আমদানি হয়। 
গবর্ণমে্ট যদি দেশীয় বণিকদিগকে উৎসাহ দান করেন, তাহ! হইলে এই লবণান্ষু- 
বেষ্টিত ভারতে বিদেশের লবণ আনয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনায়াসে দূরীভূত 
হইতে পারে। 

গত বৎসর লবণের শুক্ক হ্রাস করায় এদেশে লবণের ব্যয় বুদ্ধি হইয়াছে । 
কতৃপক্ষের বিশ্বাস, স্তন্ক হ্রাসের ফলে দেশে লবণের ব্যবহার যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, 
তাহাতে কর লাঘবের জন্য রাজকোষের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজেই পরিপুরিত 
হইবে। ফলতঃ যদি কর্তৃপক্ষ লবণের শ্ুন্ক অর্ধেক কমাইয়া দেন, তাহা হইলে 
নিঃসন্দেহ লবণের কাটতি দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়। ফলে প্রজাপুঞ্চের স্বাস্থোন্নতি ঘটে 
এবং লবণের ব্যবহার বৃদ্ধির সহিত রাজকোষেরও ক্ষতির আশঙ্কা দূরীভূত হয়। 
এই সকল কারণে মাননীয় অধ্যাপক গোখলে লবণের শুক্ক আরও মণ কর! অস্ততঃ 
আট আন! কমাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন | ছুঃখের বিষয়, তাহার এই যুক্তি- 
সঙ্গত প্রার্থনায় রাজপুরুষেরা কর্ণপাত করেন নাই । পরন্ত প্রার্থনাকারীকে তিরস্কার 
বাক্যে মর্মপীড়িত ও প্রত্যাখ্যাত করিয়াছেন। 

পক্ষান্তরে এদেশে মাদক দ্রব্যের প্রসার বুদ্ধি বিষয়ে কতৃপক্ষ বিশেষ যত্ব গ্রকাশ 
করিয়৷ থাকেন। পঞ্চবিংশ বৎসরের পুর্বে দেশে যে পরিমাণ মাদক দ্রব্য বিক্রয় 
হইত, তাহাতে গবনমেণ্টের ২ কোটা ৮৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত । এক্ষণে 
আবগারি বিভাগের সরকারি আয় ৭ কোটী টাকা হইয়াছে । রাজা কোথায় 
প্রজার চরিন্র-বল-বর্ধনে সহায়তা করিবেন, না অর্থলোভে অন্ধ হইয়া প্রজার মাদক 
দ্রব্যে আসক্তি বৃদ্ধি ও পঞ্তত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সহায়তা! করিতেছেন । দেশবাসীকে 
জ্ঞানদান করিবার জন্য প্রতি গ্রামে বিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠায় কতৃপক্ষের তাদৃশ আগ্রহ দৃষ্ 
হয় না; কিন্ত মদ, গাজা, আফিমের দোঁকান যাহাতে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই খোল। 
তম; সেজন্য তাঁহািগের বিশেষ যত্ব পরিলক্ষিত হুইয়৷ থাকে । আদমস্থমারির 
রিপোর্টে প্রকাশ, বৃটিশ ভারতে পল্লীগ্রামের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ । তন্মধ্যে 
কেবল এক-পঞ্চমাংশ গ্রামে বিষ্কালয় আছে। অবশিষ্ট পাঁচভাগের চারিভাগ গ্রামে 
জেখ! গড় শিক্ষার কোনও বঙ্দোবন্ত নাই । কিন্তু অনেক গ্রামেই মাদক দ্রব্যের 
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দোকান আছে! মাদক প্রসারে কর্তৃপক্ষের অঙ্গুরাগ ও জনসাধারণের ক্ষতি-সম্বদ্ধে 
ইতঃপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হইয়াছে; এক্ষণে কেবল ধর্মপাল মহাশয় 
আমেরিকায় ব্ৃতাকালে গত ২*শে আগস্ট যে মত প্রকাশ করেন, তাহা উদ্ধৃত 
করিতেছি। 
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স্থখের বিষয়, এতদিন পরে গবর্ণমেপ্ট বলিতেছেন, যে, তাহারা আর আবগারি 
বিভাগের রাজস্ব বুদ্ধির চেষ্ট করিবেন না। এই প্রতিশ্রুতি কাধকালে রক্ষিত হইলে 
গ্রক্কতিপু্জ কতৃপক্ষের ধন্যবাদ? করিবে। 

স্্যাম্পের আইনও লোকের সামান্ঠ যন্ত্রণার কারণ নহে । বর্তমান কালের ন্যায় 
বিচার-বিক্রয় এদেশে কখনও ছিল না। অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, 
ধনশালী ইংলগ্ডে যে হারে ন্ট্যাম্পের মূল্য গৃহীত হয়, দরিদ্র ভারতে তদপেক্ষা 
অধিক করদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বিলাঁতে বন্ককী স্বত্ব-বিষয়ক দলিলে ৫ 
পাউওড ৭৫ টাঁকায় ৩ পেন্স বা তিন আনা, ৫০০ পাঁউণ্ড বা ৭৫০৭ টাকায় ১ পাউগ 
বা ১৫ টাকার কোট কি ন্ট্যাম্প দিতে হয়। ভারতবর্ষে এরূপ দলিলের জন্য ৫* 
টাকায় চারি আনা ও এক হাজার টাকায় পাচ টাকা লাগে! বিলাতে সম্পত্তির 
হস্তাস্তর বিষয়ক দলিলে ৫ পাউণ্ড বা ৭৫ টাকাঁয় ৬ পেন্স বা ছয় আন! এবং ২০* 
পাউণ্ড বা ৩*** টাকায় ১৫ টাঁকা গবর্ণমেপ্ট লইয়া থাকেন। এরূপ কার্ধে 
ভারতবর্ষে ৫* টাঁকায় আট আন! এবং এক হাজার টাকায় ১* টাকা গৃহীত হয়। 
এদেশে ২* টাকার অধিক মূল্যের রসীদে এক আনার স্ট্যাম্প ব্যবহার করিতে হয় ; 
বিলাতে ত্রিশ টাকার থতে এক পেন্সের (আনার) রসীদ ষ্ট্যাম্প দিতে হয় । 
এতন্তিত স্ট্যাম্প-সংক্রান্ত অনান্য বিষয়েও ভারতবাসীকে বিলাতের অধিবাসীদিগের 
অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজন্ব দান করিতে হয়। 


১৩৮ দেশের কথা 


পূর্বে দেশে যে পঞ্চায়েৎ প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা! ইংরাজের নীতি কৌশলে 
বিনষ্ট হওয়ায় লোকের আত্ম-শাসন-শক্তি ও পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত 
হইয়াছে । কাজেই সর্বস্বাস্ত হইলেও লোকের মামলা-মোকদমায় প্রবৃতি দিন দিন 
বৃদ্ধি পাইতেছে |ঈষ ১৮৯২ থুষ্টাবে এদেশে সবশ্ুদ্ধ ২০১০১১৩৮৪টি দেওয়ানি 
মোকদমা হইয়াছিল, গত ১৯০১ সালে ২২,২৮১৫৫৬টি হইয়াছে । 

ইংরাজের আমলে বুটিশ ভারতে বনবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দরিদ্র প্রজাকুলের 
ইন্ধনের কষ্ঠ উপস্থিত হইয়াছে । সম্রাট সপ্তম এভোয়ার্ড মহোদয়ের রাজ্যাভিষেক- 
কালে ভারতবর্ষের কোনও কোনও অঞ্চলের প্রজাগণ বিনা শ্ুন্ধে কাষ্ঠট আহরণের 
অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, প্রজার সেই সামান্য প্রার্থনাও পুরণ 
হয় নাই। বলা বাহুলা, পূর্ববর্তী রাজ্যদিগের শাসনকালে ভারতীয় প্রজার জঙ্গল 
হইতে কাষ্ঠাহরণের অধিকার অক্ষুন্ন ছিল! শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের! সে অধিকার হরণ 
করায় দরিদ্র প্রজার ব্যয় ও র্লেশ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাণিজ্য সংগ্রামে 
পরাভূত ধন-বল-হীণ প্রজার লবণ, বিচার ও কাষ্ঠ-সংগ্রহে ব্যয়-বৃদ্ধি কখনই হুথকর 
বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বনবিভাগের জন্য ভারতের অনেক স্থলে 
প্রজাপুর্জের গোচারণ বিষয়ে বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে! 

এই সকল কারণ ব্যতীত অন্য বহু কারণেও প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত 
২০ বঙ্সরের মধ্যে রাজকোষে যখনই অর্থাভাব ঘটিয়াছে, তখনই রাজন্ব সচিব 
মুদ্রার দূল্য-হ্রাসকে তাহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ পৃৰক অর্থাভাব দূরীকরণের 
জগ্ত প্রজার উপর অতিরিক্ত কর স্থাপন করিয়াছেন । অর্থাভাবের জন্ত প্রথমে 
দুতিক্ষে সাহাঘ্য-দান বন্ধ করা হইয়াছিল। ১৮৮৬, ১৮৮৭ ও ১৮৮০ এই তিন 
সালে কর্তৃপক্ষের অর্থাতাবের জন্য দুতিক্ষ-পীড়িত প্রজ! কোন প্রকার রাজ সাহাষ্য 
প্রাপ্ত হয় নাই! তাহার পর ছুই বত্মর এ সাহাঁষ্যের পরিমাণ আংশিক লাঘব 


ফু কোহম্বাটুরের ভূতপুর্ব ম্যাঞ্জিক্রট ও মান্দ্রাজ মিউশিসিপালিটির ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ 
আরুণ্ডেল বলেন,-- 
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দেশের কথ! ১৩১৯ 


করা হয় এবং পরে উহা স্থায়িভাবেই কম করা হইল। কাজেই প্রজার কষ্ট বাঁড়িল। 
কিন্তু ইহাতেও গবর্ণমেপ্টের কল্পিত অর্থাভাব দৃরীভূত হয় নাই। কাজেই তীছারা 
ক্রমাগত প্রজার করভার বৃদ্ধি করিয়া আয়-ব্যয়ের সামগস্ত রক্ষার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। ১৮৮৩৪ সাল হইতে ১৮৯৫ সাল পর্যস্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে 
গবর্ণমেপ্ট নয় বার প্রজার উপর নৃতন কর অংস্থাপন করিলেন । 

প্রথমতঃ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে আয়কর প্রবতিত হয়। তাহার এক বৎসর পরেই 
১৮৮৭৬ সালে লবণের শুন্ধ-ুদ্ধি ঘটে। পরবত্তাঁ বর্ষে পাটওয়ারি ট্যাক্স ও. 
কেরোসিন তৈলের উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। তত্তিন্ন ব্রহ্মদেশবাসীকেও সেই 
বৎসর আয়করের অধীন করা হইল । তাহার পর বৎসর বিদেশী মগ্যের উপর 
কতৃপক্ষ আমদানি মাশুল বসাইলেন । ১৮৯০-৯১ সালে দেশীয় মছ্যের উপরেও 
কর বসিল। ১৮৯২-৯৩ সালে ব্রহ্মদেশে লোণা মতন্তের উপর আমদানি মাশুল, 
বসে. ১৮৯৩-১৪ সালে কার্পাসজাত সামগ্রী ভিন্ন অন্ত পণ্যের উপর শতকরা ৫ 
টাকা হারে কর পুনঃ সংস্থাপন করা হয় । পরিশেষে ১৮৯৪-৯৫ সালে কার্পাসজাতি, 
পণ্যের উপরেও কর্তৃপক্ষ আমদানি মাশুল আদায়ের ব্যবস্থা করিলেন । 

১৮৯৬ খুষ্টাব্ধে পণ্য শুক্ক সঙ্গন্ধে যে পরিবর্তন হয়, তাহার ফলে বিলাতের 
আমদানি কার্পাস শ্ন্রের উপর যে, শতকরা ৫ টাকা! কর আদায় করা হইত, তাহা 
রচিত হইয়া গেল। তত্ভিন্ন বৈদেশিক বস্তরজাতের আমদানি মাশুল কমাইয়া ৫ 
টাকার স্থলে ০'৫* সাড়ে তিন টাকা কর! হইল। এইজন্য গবর্ণমেপ্টের বাধিক 
৫৭ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়। কিন্তু ম্যাঞ্ধেস্টারের তত্তবায়কুলের মঙ্গলের জন্ত 
গবর্ণমেন্ট সে ক্ষতি সহা করিতে বাধ্য হইলেন এবং ভারতীয় কলের কাপড়ের উপর 
শতকরা ৩ ৫* টাকা কর বসাঠয়া সেই ক্ষতির আংশিক পুরণ করিলেন ।* -৮৯৯ 
সালে বৈদেশিক বৃত্তিপুষ্ট শর্করার উপর আমদানি মাশ্তল বসান হইয়াছে । এইরূপে 
বার বত্সরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত শুন্ক সমূহের সংস্থাপনে গবর্ণমেন্টের বাক 
আয় প্রায় ১২ কোটা ৩* লক্ষ টাকা বুদ্ধি পাইয়াছে। 

এইখানেই গবর্ণমেন্টের আয় বৃদ্ধির শেষ হয় নাই। অন্ঠান্ট বিষয়ের ন্যায় 
ভূমির রাজন্বও উক্ত দ্বাদশবর্ষের মধ্যে বহু পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ 
রাজন্বের পরিমাণই দুই কোটা ৮২ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। অধিকতর আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে. বিগত ৮ বৎসরের মধ্যে, দেশে ছুইবার ভয়ঙ্কর দুতিক্ষপাত হইলেও, 
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১৪ দেশের কথা 


রাজকফোষে ভূমির রাজস্ব অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯৬ সাল হইতে বিগত 
১৯০১ সাল পর্যস্ত গবর্ণমেন্ট গড়ে বাধিক ২৬ কোটার অধিক টাকা প্রজার নিকট 
হইতে ভূমির কর-স্বরূপ আদায় করিয়াছেন। দরিদ্র দেশে এইরূপ ঘন ঘন কর 
বৃদ্ধি করিয়া কর্তৃপক্ষ রাজকোষের যে আয় বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহার কিরূপ সদ্ধয় 
হইতেছে, তাহার আলোচন! করা যাউক। 

জ্ঞানপূর্বক হউক, অজ্ঞানপূর্বক হউক প্রজার কষ্ট বৃদ্ধি করিয়াও রাজপুরুষেরা দিন 
দিন কৃষিজীবী-সম্প্রদায়ের যেরূপ খাজন! বাড়াইতেছেন, তাহা! ইতঃপূর্বে বিবৃত 
হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদনুপাতে কৃষিকার্ষের উন্নতি-সাধনের জন্য তাহারা 
অর্থ-ব্যয় করিতে বিশেষ কাতর । ভারতবর্ষ কৃষি-গ্রধান দেশ। -ইংরাজ বণিকদিগের 
কল্যাণে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিলোপ ঘটায় ভারতবাসী এক্ষণে কৃষিমাত্র-সন্বল 
হয়! উঠিয়াছে। এখানকার প্রায় ১৮ কোটা লোকেরই কৃষি ভিন্ন জীবিকা-নির্বাহের 
অন্য উপায় নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই ১৮ কোটা কৃষকের উন্নতি-কল্পে বখ্সরে দশ 
লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন না। পাশ্চাত্য দেশ-সমূহ বাণিজ্যে প্রধান হইলেও 
সেখানকার শাসন-্কর্তারা কৃষির উন্নতি-সাধনের জন্য বখসরে কত টাকা ব্যয় করিয়া 
থাকেন, তাহ। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি, 


দেশ ব্যয়িত অর্থ 

অস্্রিয়া ২১৪৭১৫০১০০১০০০ টাঁকা 
রুশিয়া 6৪572275581 ৪ 
হাঙ্গেরী ২,৫৫,০০১০০১০০০ ৯) 
মাকিন যুক্তরাজ্য ১১২০১৬৯১০০০ 9 
স্থইডেন ৫২১৫০১০৪০৩১, 
ডেনমাক ৩০১০৩১০৪৬৩০ ১ 


ডেনমার্কের জনসংখ্যা ২৫ লক্ষের অধিক নহে ।* অথচ ডেনিশ গবর্ণমেন্ট 
এই ক্ষুদ্র জন-সমাজের কৃষি-বিষয়ক উন্নতি সাধনের জন্য ত্রিশ লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়া 
থাকেন, আর এই জ্রিংশ কোটা জনপূর্ণা ভারত ভূমিতে ১৮ কোটা ক্লষিজীবির 
'মঙ্গলার্থ আমাদের সসভ্য গবর্ণমেপ্ট বৎসরে দশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করিতে 
পারেন না! ইহা অপেক্ষা তাহাদিগের পক্ষে লঙ্জীর কথা আর কি হইতে পারে? 


* পাশ্চাত্য ছেশসমূছে কুবিজীবীর সংখ্যা কিরাপ, তাহাও এস্বলে সংক্ষেপে লিখিত হইল। 
জন্ট্রিয়ায় শতকরা ৩৮ জন, হাঙ্গেরীতে ৬৪ জন, ইটালিতে ৪৭ জন, দুইজারল্যাণ্ডে ৩৭ জন, জ্রালে 
8৪ জন, ইংলত্ে ১* জন, স্বটজ্যাণডে ১৪ জদ্, আর়ারলযাণ্ডে 88 জন, মাকিণ যুক্তরাজ্যে ৩৬ জন 
্ ডেনমাকে €* জন। 





দেশের কথা ১৪১ 


কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের প্রথম ও প্রধান উপায় জল-পুর্তের বিস্তার । কিন্তু 
এই উপায়ের অবলম্বনে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ব্যয়কু্ঠ! পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। 
কৃষকপ্ছিগের জল সেচনের স্থব্যবস্থা করিবার জন্ত পূর্বে বাধিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় 
মঞ্জুর ছিল। তাহার পর এঁ কার্ধ্যে বৎসরে এক কোটা টাক! ব্যয় করা হইবে 
বলিয়া স্থিরীক্কত হয় । কিন্তু কর্তৃপক্ষের যত্ব ও আগ্রহের অভাবে কোনও বংসরই 
পূর্ণ এক কোটা টাকা জল-পূর্তের জন্য ব্যয়িত হয় নাই! পক্ষাস্তরে রেলের 
বিস্তারেই রাজপুরুষের! তাহাদ্দিগের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন । 

গত ১৯০২।৩ সালের হিসাবে দেখা যায়, রেলের জন্য গবর্মেন্ট ২৯ কোটী 
৮৫ লক্ষ ৭৪"২৫ হাজার টাঁকা ব্যয় করিয়া ৬* কোটা ২০ লক্ষ ৮*৫* হাজার টাকা 
পাইয়াছেন। &ঁ সালে জল-পৃর্তের জন্য ৩ কোটা ৮৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৬৬০ টাকা 
বায় ও ৪ কোটী ১৫ লক্ষ ৩৪ হাঁজার ৮৫০ টাকা আয় হইয়াছে । অর্থাৎ ত্রিশ 
কোটা টাকা ব্যয় করিয়া কর্তৃপক্ষ রেলে ৩০ লক্ষ ৩৪.২৫ হাজার টাকা লাভ 
করিয়াছেন; কিন্তু জল-পূর্তে প্রায় পৌণে চাঁরি কোটা টাকা ব্যয়ে ২৯ লক্ষ ৬ 
হাঁজার টাঁক! লত্য হইয়াছে। জল-প্রণালীর খননকাধ্যে এপ প্রভূত লাভ-সত্বেও 
. ইংরাজ-রাজ যদি জল-পুর্তে অধিক অর্থ-ব্যয়ে কুষ্টিত হন, তাহা হইলে এদেশে 
কৃষিকাধ্য বুষ্টি-নিরপেক্ষ হুইবে কিরূপে? শুনিতেছি, আগামী বর্ষ হইতে জল- 
সেচন-ব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেন্ট ধাঁষিক ১*২« কোটা টাকা ব্যয় করিবেন । ভারতের 
জল-পৃত-সম্বদ্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিশন বসিয়?ছিল তাহার বিজ্ঞ- 
সদন্তগণ বলিয়াছিলেন, অন্ততঃ আরও ৪৪ কোটী টাকা ব্যয় করিয়! দেশের 
নানাস্থানে খাল খননের ব্যবস্থা না করিলে, কৃষিকাধ্যে জলাভাব দূরীভূত হইবে না। 
প্রতিবর্ষে ছুই কোটী টাকা ব্যয় করিলে ২২ বৎসরে কমিশনের প্রস্তাব অনায়াসে 
কাধ্যে পরিণত করা যায়। কিন্তু ভারত গবর্ণমেন্ট এদেশের কৃষিকার্ধ্যকে বৃষ্টি- 
নিরপেক্ষ করিবার জন্য বাধিক ২ কোটী টাঁকা ব্যয় করিতে সম্মত হন নাই। 
দুতিক্ষে বহু লোক-ক্ষয় ও প্রজা-সাধারণের পক্ষ হইতে অনেক আন্দোলন 
আলোচনা হওয়ায় আগামী বর্ষ হইতে তাহারা ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাক! জল-পর্তের 
জন্ ব্যয় করিবেন বলিয়াছেন । পক্ষান্তরে আগামী বর্ষে নূতন রেল বিস্তারের জন্য 
রাজপুরুষেরা' ১২ কোটা ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ব্যয় করিবার সংকল্প করিয়াছেন | 

কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের দ্বিতীয় উপায় বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালীর প্রবর্তন । 
এই কাধ্য ব্যয়-সাধ্য হইলেও সভ্যদেশ-সমূহ তাহাতে গশ্চাৎপদ নহেন, পূর্বোল্লিখিত 
তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে তাহা বুঝিতে পার! যাইবে । কিন্তু বিগত দেড় শত 
বৎসরের মধ্যে হুসভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে উন্নত কৃষি-বিজ্ঞানের প্রসায় অন্ত 


১৪২ দেশের কথা 


পাশ্চাত্য দেশ প্রচলিত উপায়াবলীর একটিরও যথারীতি অবলম্বন করেন নাই। 
এদেশে কৃষিবিজ্ঞান-শিক্ষার কোনই ব্যবস্থা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুণা, 
বোশ্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর, শিবপুর গ্রভৃতি স্থানে কৃষিবিদ্যা শিধিবার সামান্ত ব্যবস্থা 
আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সন্তোষজনক শিক্ষালাভ হয় না। সম্প্রাতি গবর্ণমেপ্ট 
দ্বারব্গের পুষা নামক স্থানে একটি স্থবৃহৎ কৃষি-বিদ্যালয় ও আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপনে 
'অভিলাধী হইয়াছেন। শুনিতেছি, এই কলেজের দ্বার] এদেশের কৃষিকার্যের নাঁকি 
বিশেষ উন্নতি হইবে ॥ কিন্তু আমাদিগের বিশ্বাস, ভারতের ১৮ কোটী কৃষি-জীবীর 
জন্য অস্ততঃ ১৮টি উচ্চ অঙ্গের কৃষিকলেজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এদেশে কৃষি-প্রণালীর 
বিশেষ পরিবর্তন বা সংস্কার হইবে না। মাকিন যুক্তরাজ্যের লোক সংখ্য। ৭'৭৫ 
কোটী। এ রাজ্যে কুষিবিদ্ঞা শিক্ষা দিবার জন্য ১০টি কলেজ ও ৭৪টি আদর্শ 
কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র আছে । পরীক্ষা-ক্ষেত্রগুলির জন্য মাফিণ গবর্ণমেন্ট বৎসরে অন্যুন 
৩* লক্ষ ৬* ভাঁজার টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। আমেরিকার লোকসংখ্যার 
তুলনায় ভারত-সাম্রাজ্যে ইংরাজ-রাজ্যের বাধিক ১ কোটী টাকা ব্যয়ে অন্যৃন্ত ১৫*টি 
আদর্শ কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র প্রতিষ্টা করা কর্তব্য । গবর্ণমেণ্টের এবিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ 
পাইলে রাঁজান্থুগ্রহপ্রার্থী অনেক রাজা জমিদার, এই কার্যো অর্থ-পাহাধ্য-দানে 
অগ্রসর হইবেন, এরূপ আশা করা যায়। আমেরিকায় কৃষিকার্ষ্যের উন্নাতি বিষয়ে 
গবণমেণ্টের উৎসাহ প্রকাশ পাওয়ায় সেখানকার বড়লোকের! বাষিক দুই কোটা 
টাকা ক্ৃষি-বিদ্যালয়-সমূহের উন্নতি সাঁধনের জন প্রদান করিয়া থাকেন। 

বোদ্বাইয়ের অন্তর্গত ভড়োঁচ জেলার কমিশনার মিঃ লেলি ছুই বৎসর পূ্ে এ 
অঞ্চলের ভূমির অবনতি বিষয়ে আলোচনাকালে তদীয় রিপোর্টে বলিয়াছেন, এ 
প্রচেশে তিন বৎসর পরে এক বৎসর কাল জমি বিন! আঁবাছে ফেলিয়া রাখিবার 
রীতি বহুদিন হইতে প্রচলিত ছিল। এই প্রথার ফলে মার না পাইলেও ভূমির 
উর্বরতা শক্তি বদ্ধি পায় এবং পরবত্তাঁ বর্ষে দ্বিগুণ শস্ত উৎপন্ন হয়। প্রাচীন 
জমীদ্দার ও শাসন-করতীরা এই উদ্দেশ্টে প্রজার্দিগকে তিন বৎসরের পরে এক 
বৎসরের ধাজন! রেহাই দিতেন । ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও প্রথম কিছুদিন এই প্রাচীন 
পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন । কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, তাহারা এই 
হিতকর প্রথার পরিহার করিয়াছেন । মিঃ লেলি বলেন, তদ্ধধি ভড়োচ জেলায় 
দিন দিন জমীর অবনতি ঘটিতেছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম না পাওয়ায় ভারতবর্ষের 
অনেক স্থানেরই জমী যে দিন দ্দিন অনুর ও কৃনককুল হীনতাশন্ন হইডেছে; একথা 
অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাঁকেন। স্বতরাং শুধু কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠা 
করিলেই ভারতে কৃষি-ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হইবে না। দরিদ্র কৃষককুল 
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যাহাতে খণ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়! বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধাতির বায়ভার বহন 
করিতে সমর্থ হয়, তাহার জন্ত ভূমি-রাজন্ব হাস করাও বিশেষ প্রয়োজন । 

দুভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে প্রকাশ পায় যে, ভারতের কৃষক-সমাজের 
এক-তৃতীয়াংশ এপ গভীর ঝণ-পক্কে নিমগ্ন হইয়াছে যে, তাহাদিগের আর 
পুনরুদ্ধারের আশা মাত্র নাই। অবশিষ্ট কৃষকদ্দিগের অর্ধাংশ অল্লীধিক পরিমাণে 
খণগ্রস্ত । কেবল এক-তৃতীয়াংশ ক্লষিজীবীর কোনও গ্রকার খণ নাই। ১৮৮০ 
সালে এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। তথাপি কর্তুপক্ষ এতদিন প্রতিকারে অগ্রসর 
হন নাই। কাজেই বিগত কয়েক বৎসরের দুভিক্ষে বছুলক্ষ কৃষিজীবীর ভাব-যন্ত্রণার 
শেষ হইয়াছে । 

কুষককুলের ছুরবস্থার নিরাকরণ করিতে হইলে, রাজা ও প্রজা উভয়কেই 
কিয়ৎ পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে । দেশের উত্তমর্ণ সম্প্রদায়কে স্থদের হার 
কমাইতে হইবে এবং রাজাকে দরিদ্র শিল্পীদিগের উৎসাহ বর্ধন, পঞ্চায়েৎ প্রথার 
প্রবতন ও রাঁজস্ব-সংক্রান্ত নিয়মাবলীর কঠোরতা-হবাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 
শিক্ষিত জন-সাধারণের ইহাই অভিমত । এই মতান্ুদাবে ২৫ বৎসর পূর্বে দেশের 
কতিপয় জহ্গদয় উত্তমর্ণ সমবেতভাবে কুষি-ব]গ্গের প্রতিষ্ঠা পূবক স্বল্প সুদে কুষক- 
দ্রিগকে খণদানের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহারা এজন্য 
রাজপুরুষদিগের আন্ুকূলাভিক্ষাঁও করিয়াছিলেন । মহামতি ওয়েডারবরণের ন্যায় 
সনত্ান্ত ব্যক্তিগণ উতমর্ণদিগ্র স্যবহারের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিভূ হইতে 
স্বীকৃত হইয়াছিলেন। 

দুঃখের বিষয়, এ সানুষ্টানে সহায়তা করিতে গবর্ণষেন্ট সম্মত হন নাই। 
রাজশক্তি ও দরিদ্র প্রজাপুঞ্জের মধ্যবর্তী সুরে জমীদার বা মহাজনের ন্যায় কোনও 
শ্রেণী, ধনবান ও শক্তিশালী সম্প্রদায় থাঁকিতে দেওয়া এই দেশের রাজপুরুষদিগের 
নিকট যুক্তিসঙ্গত বসিয়া বিবেচিত হয় নাই। এই কারণে তাহারা দেশের সহ্ৃদয় 
উত্তমর্ণদিগের প্রস্তাগ গ্রাহ্য করিয়া! তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে অসম্মতি প্রকাশ 
করিলেন। কাজেই বুটিশ ভারতীয় সাআাজ্যের হতভাগ্য কলষকেরা নীরবে 
অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। 

এতদিন পরে এদেশীয় কৃষকলমাজ যাহাতে অল্প সুদে টাকা ধার করিয়া 
কষিকাধ্যের উন্নতি-সাধনের সহিত মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্টে 
গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি কো-অপারেটিভ ক্রেভিট সোসাইটিজ বা পরম্পুর সাহায্যকারী 
মণ্ডলী গঠনের -বিধান প্রণয়ন করিয়াছেন । কিন্তু মণ্ডলীর কার্ধ্যে 'দেশের মধ্য স্তরে 
স্থিত মধ্যবিত্ত ও উত্তমণণ সম্প্রদায় যাহাতে কোনও প্রকারে যোগদান করিতে না 
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পারেন, সে বিষয়ে ভোনীতি-কুশল গবর্ণমেন্ট যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বনে বিরত 
হন নাই। তাঁহারা যেরূপ নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোনও উত্তমর্ণ, যগ্ডলীর 
সদস্য হইতে পারিবেন না। কোনও সঙ্গস্ত ২৫০ টাকার অধিক ব্যাঙ্কে জমা রাধিতে 
বা ধন-ভাগারের দশমাংশের অধিক অংশ ক্রয় করিতে পারিবেন না! একটি বৃহৎ 
ধনভাগ্ডার অপেক্ষা অনেকগুলি সুত্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী ও ধনভাণ্ডার স্থাপিত হওয়াই 
কতৃপক্ষ অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। শিল্পীদিগের জন্যও কর্তৃপক্ষ 
এই প্রকার মণ্ডলী স্থাপনের পক্ষপাতী । কিন্তু দুই তিনটি গ্রামের কৃষকেরা ইচ্ছা 
করিলে যেরূপ সমবেত হইয়া মগুলী গঠন করিতে পারিবে, না! এক গ্রামের 
শিল্পীরা যাহাতে সংযোগ না ঘটে, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সতর্কতা দেখিয়া কেহই 
প্রীতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না । 

ফলকথা, এই বিধানে ভারতের কৃষিজীবীদিগের বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা 
অতি সামান্য । কারণ, যে সকল কৃষক বহুদিন হইতে খণপক্কে নিমগ্ন, তাহাদিগের 
খণশোধ না হইলে তাহারা ভাগারের জন্য অর্থ দান করিয়! মণ্ডলীর সদস্ত হইতে 
পারিবে কিরূপে? অপর লোকেই বা তাহাদদিগের সহিত অর্থের আদান প্রদান 
কাধ্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে কেন? জর্মনীতে যখন এইরূপ মগ্ুলী স্থাপনের 
বিধান প্রণীত হয়, তখন গবর্ণমেপ্ট প্রথম কৃষকদিগের পূর্বের গৃহীত খণ-পরিশোধ 
করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এক্ষেত্রে ভারত গবর্ণমেপ্ট সেইরূপ কোনও 
ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই । ফলকথা, যতর্দিন কর্তৃপক্ষ অন্যান্ত অপব্যয় লাঘব 
করিয়া প্রজার মঙ্গলসাধনে পাশ্চাত্য দেশীয় ভূপতিগণের ন্যায় অধিক পরিমাণে অর্থ 
ব্যয় করিণ্তে সম্মত না হইবেন, ততদিন শুদ্ধ বিধান প্রণয়নে ও বচনবাগীশতায় 
কোনও সুফল লাভের আশ! করা যায় না। 

প্রজাকুলের মধ্যে শিক্ষাধিস্তারের জন্ত অর্থ-ব্যয়েও রাজপুরুষদ্দিগের কুপণতা 
পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । নানা বিষয়ে প্রজার করতার বৃদ্ধি করিয়া যে রাজন্ব 
সংগৃহীত হয়, তাহার প্রায় ৭* ভাগের এক ভাগ বা রাজ্যের পমগ্র আয়ের ১২* 
ভাগের এক ভাগ (এক কোটী চারি লক্ষ টাক!) ২৩ কোটা প্রজার শিক্ষা-দান- 
কাধ্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ে গমনের যোগ্য বালকের সংখ্যা বৃটিশ 
ভারতে ২ কোটা »* লক্ষের কম নহে। স্থস্ভ্য ইংরাজ-রাজের অন্থুগ্রহে ইহাদিগের 
এক-সপ্তমাংশমাত্র অর্থাৎ ৩৮ লক্ষ ৮৫'৫০ হাজার জন লেখাপড়া শিখিবার স্থবিধ! 
পাইতেছে। তন্মধ্যে এক বঙ্গদেশীয় (বঙ্গ বিহার উদ্ভিষ্যার ) ছাত্রের সংখ্যা ১৬ 
লক্ষ! যে দেশে প্রায় ৮ কোটী লোকের বাস, £স দেশের পক্ষে এই ছাত্র সংখ্যা 
কিরূপ সামান্ত, সকলেই বুবিতে পারেন। বঙ্গে দেড় শত বর্ষ ইংরাজ শাসনের 
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পরও লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা প্রতি সহশ্ত্রে ১৪৬ জনের অধিক নহে! 
সমগ্র বৃটিশ ভারতে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার বালিকা বিদ্যালয়ে গমন করে। ইহাদের 
মধ্যে বঙ্গ-বিহার ও উড়িস্যাবাসিনীর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৮» হাজার । মান্রাজজে 
১ লক্ষ »*৯ হাঁজার ও বোম্বাই অঞ্চলে ৮৮ হাজার ॥ শত বালিকা শিক্ষালাভ 
করিতেছে । ব্রহ্মছদেশে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ২,৫৫,৫** ও ৩২১৪*০। 
সমগ্র ভারতবর্ষে গড়ে শতকরা দশ জনের অধিক পুরুষ ও হাজার করা ৭ জনের 
অধিক স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে জানে ন1, তথাপি গবর্ণমেন্ট প্রজার শিক্ষা 
সৌকর্যযার্থ অধিক অর্থ বায় করিতে কুঠিত। পক্ষান্তরে শিক্ষা-সংস্কারের ব্যপদেশে 
শিক্ষা-সংহারের নানা উপায় অবলঘ্বিত হইতেছে । দেণীয় গ্রস্থকারদিগের অঙ্গে 
ধুলিনিক্ষেপ পূর্বক একদিকে লউয্যান ও ম্যাক্মিলান কোম্পানির ধনাগমের পথ 
স্থগম করিয়! দেওয়া হইয়াছে, অন্তদিকে দেশীয় বালকগণ সাহেবী বাঙ্গালা শিক্ষা! 
করিয়া জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইবার অপূর্ব যোগ্যতা লাভ করিতেছে । এ সকল 
দেখিলে ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া প্রত্যেক স্বদ্েশতক্ত ব্যক্তিরই চিত্তে বিষম আতঙ্গের 
সঞ্চার হয়। 

প্রায় দেড়শত বৎসরব্যপী ইংরাজ শাসনের পরেও ভারতবর্ষে গড়ে শতকরা! 
৯* জন নিরক্ষর, ইহা অপেক্ষ। স্থসভ্য শাসন-কর্তার পক্ষে কলঙ্কের কথ! আর কি 
হইতে পারে? কিন্ত সভাতাঁভিমানী ভারত গধণমেপ্ট সামরিক বিভাগের 
কর্মচারিদিগের ও উচ্চ বেতনভোশী কাটার ক্ষতিপূরণ-প্রার্থি সিবিলিয়ানদিগের 
অবদান রক্ষা করিবার জন্ট সে কলঙ্ক অনায়াসে মস্তকে বহন করিতেছেন । 

১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ে গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও 
এদেশে শিক্ষা! বিস্তারকল্পে রাজপুরুষদিগের তাদূশ খত্ব প্রকাশ পায় নাই। 
এতদিনে কতৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয় করিতে কৃতসংকল্ন 
হইয়াছেন ; কিন্ত তজ্জন্ঃ এদেশের উচ্চ-শিক্ষার সমূহ ক্ষতি-সাধনে তাহাদিগের যত্ত 
দেখা যাইতেছে । উচ্চ শিক্ষার বিনিময়ে নিষ়্শিক্ষার বিস্তার কল্পনা উদ্ভাবিত 
হইয়াছে! এখন নিয়শিক্ষার জন্যও আমাদিগের গবর্ণমেপ্ট যে ব্যয় করিতেছেন, 
তাহার সহিত অন্তান্ত সকল দেশের নিয়শিক্ষার ব্যয়ের তৃুলন| করিলে সকলেই 
বিস্মিত হইবেন । 

প্রথমতঃ নিষ্শিক্ষার অনুপাত কোন্‌ দেশে কিরূপ, তাহা দেখা বাউক। 
ইংলগ্ডে প্রতি বংসর গড়ে শতকর! ১৭"৫* জনের অধিক নিয়শিক্ষা লাভ করিয়া 
থাকে। ফ্রাঞ্ে শতকরা ১৪"৫০ জন, অস্রিয়া হাজেরীতে ১৫ জন, ইটালিতে ৭"২৫ 
জন, জাপানে প্রায় ৮ জন, গ্রীসে প্রায় ৭ জন, রুশিয়ায় ৩ জন, আর ব্রিটিশ 
দেশের কথা” ১০ 


১৪৬ দেশের কথা 


ভারতবর্ষে শতকরা দেড় জনও নহে, অথবা « শত জনের মধ্যে ৭ জন মাত্র !* 
ব্যয়ের হিসাবেও ভারতবর্ষ ইংরাজেরই কলঙ্ক ঘোষণা! করিতেছে । ইংলগ্ডে ও 
প্রুশিয়ায় নিয়শিক্ষার ব্যয় প্রতি জনে ৫ শিলিং, ফ্রান্সে ৪ শিলিং ১১ পেন্স, অগ্রিয়ায় 
২৫০ শিলিং ইটালীতে ১ শিলিং ৭ পেন্স, রুশিয়ায় ৮ পেন্স, জাপানে ১১ পেন্স 
আর বুটিশ ভারতে পূর্ণ এক পেনিও নহে! বলা বাহুল্য ছুই একটি দেশ ভিন্ন প্রায় 
সর্বত্রই নিয়শিক্ষার তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হইয়া থাকে। 
একবার উচ্চশিক্ষার অঙ্কেও দৃষ্টিপাত করুন। উচ্চশিক্ষার জন্য ভারতে প্রতি জনে 
সিকি পেনি বা এক পয়স! ব্যয় হয়। রুশিয়ায়, গ্রীসে দুই পেন্স, ইটালীতে ৩৫০ 
পেন্স, অস্রিয়! ও ফ্রান্সে ৬ পেন্স, জর্মণীতে ৭ পেন্স, ক্যানেভায় ১* পেন্স, মাকিন 
যুক্তরাজ্যে ও ইংলণ্ডে ১১ পেন্স হিসাবে ব্যয়িত হইয়া! থাকে। অর্ধ সত্য রুশও 
শিক্ষা বিস্তারকাধে স্থসূভ্য ভারত গবর্ণমেপ্টকে পশ্চাৎপদ্দ করিয়াছেন ক্ষুদ্র 
সিংহলে ইংরাজ শিক্ষার জন প্রতি জনে দুই আন] ও মরীচ দ্বীপে দশ আশা ব্যয় 
করেন। কিন্তু ভারতবাসীর প্রজার মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কার্ধে তাহাদিগের বিশেষ 
কপণতা দুষ্ট হয় । 
ক্ষুদ্র ইংলণ্ডে ১৩টি বিশ্ববিষ্ভালয় আছে । অন্রিয়ায় বিশ্ববিদ্ভালয়ের সংখ্যা ৭, 
বেলজিয়মে ৪, জর্মণীতে ৩০, তন্মধ্যে ৭টি শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক। জর্মণীতে শিক্ষা- 
বিস্তারের জনতা বাধিক প্রায় ৩* কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে । 
ভারতবর্ষে আকারে ও লোকসংখ্যায় জর্মণীর ৫'৫০ গুণ; কিন্তু ভারতে শিক্ষার 
জ্জ পূর্ণ দেড় কোটি টাকাও ব্যয়িত হয় না। জর্মণীতে ৮৮ লক্ষ ত্রিশ হাজার 
বালক-বালিক৷ প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। বুটিশ ভারতে ৩৩ 
লক্ষের অধিক বালক ও ৪ লক্ষ ৪৪'৫* হাঁজারের অধিক বালিকা বিদ্যালয়ে গমন 
করে না। বোদ্ধাই ও বঙ্গদেশে বিদ্যালয়ে গমনযোগ্য বাশকদিগের মধ্যে শতকরা! 
২২1২৩ জন এবং পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৮।৯ জন মাত্র বালক লেখাপড়া 
শিক্ষায় নিযুক্ত আছে! ইহা অবশ্ঠ প্রাথমিক শিক্ষালাভাথী ছাত্র সংখ্যার হিসাব । 
সকল সভ্য দেশেই দরিব্র বালকর্দিগকে বিনাবায়ে শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা 
ষ্ঠ হয়। ইংলগ, বেলজিয়ম, জর্মণী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশে পিতামাতার 
ছু ১৯০১।২ সালে সমগ্র বৃটিশ ভারতে প্রাইমারী ব! প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ] ৯৮,৫৩৮ ও 
ছাত্র সংখ্যা ৩২,৬৮,৭২৬ ছিল। সেকেগ্ডারি ব' দ্বিতীয় জেণীর বিদ্ধালয় ৫,৪৯৩ এবং ছাত্র 
৫,৫৮০,৩৭৮ ছিল। শিল্পবিগ্ভালয়ের সংখ্যা এদেশে অন্তাল্প । ছোট-বড়, সরকারী ও বেসরকারা 
শিল্পবিভ্ভালয়ের সংখ্যা ১২৩টির অধিষ্ক নহে। এই সকল বিছালয়ে নানাধিক ৮,৪৭৫ ছাত্র সামাঙ্ছ 


কুত্রধরের কার্য ও কিঞ্চিং অন্কনবিস্ত! শিক্ষালাভ করে। গধর্ধমেণট বলিয়াছেন, এই শ্রেণীর 
বিস্তালয়ের নংখ্যা বর্ধনও আপাততঃ সম্ভবপর হইবে না। 


দেশের কথা ১৪৭ 


অনিচ্ছা সত্বেও বালকদ্দিগকে রাজবিধানের বলে অবৈতনিক বিষ্তালয়ে গিয়া 
শিক্ষাগ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। কাজেই এঁ সকল দেশে নিরক্ষর মূর্খ লোকের 
জংখ্যা অতি অল্প। ইংলগ্ডে শতকরা ৭ জন নিরক্ষর, বেলজিয়ামে ২৯ জন, 
জাপানের আরও অন্ন। জাপানের রাজন্থে সর্বপ্রকারে ৩* কোটি টাকা আয় হয়, 
কিন্তু জাপানী গবর্ণমেপ্ট তন্মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারকার্ধে বাষিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় 
করিয়া থাকেন। তদন্নুপাতে হুসত্য ভারত গবর্ণমে্টের বাধিক ৩ কোটি টাকা 
শিক্ষা-বিভাগে বায় করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহার! বিগত দশ বৎসরে গড়ে 
বাধিক ১ কোটির অধিক টাকা ব্যয় করিয়াছেন| কি ন1 সন্দেহ | বিগত ছুই বৎসর 
হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা করিয়া ব্যয় মঞ্জুর হইয়াছে বটে, কিন্ত প্রাদেশিক 
গবর্ণমেপ্টসমূহ এত অধিক টাকা ব্যয় করিবার স্থবিধা প্রাপ্ত হন নাই! গত 
১৯*২।৬ সালের আয় ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়ঃ শিক্ষাবিভাগে ব্যয় করিবার 
স্বযোগ না ঘটায় ২৮ লক্ষ ২* হাজার টাকা প্রাদেশিক রাজকোষসমূহে উদ্দত 
রহিয়াছে । যে দেশে শতকরা প্রায় ৯* জন নিরক্ষর, সে দেশে রাজপুরুষের! শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য ব্যয় করিবার উপায় দেখিতে পান না, ইহা সামান্য বিস্ময়ের বিষয় 
নহে। 

বঙগিয়াছি, সভ্য ছেশসমূহে দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার জন্য রাজ ব্যয়ে 
বহুসংখ্যক অবৈতনিক বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু ভারতীয় সরকারী ও 
অর্ধ-সরকারী বিদ্যালয়সমূহে “ফ্রি ঈ,ডেন্ট” বা অবৈতনিক ছাত্রের সংখ্যা যাহাতে 
প্রতি শ্রেণীতে ২৩ জনের অধিক না হয়, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ সতর্কতা দুষ্ট 
হয়। ইদানীং বিশ্ববিদ্ভালয়-সন্বন্ধে নৃতন বিধান প্রণয়ন করিয়া ভারত গবর্ণমেপ্ট 
এদেশে উচ্চশিক্ষা অধিকতর ব্যয়সাধ্য করিয়! তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে দেশীয় 
ভূপতিগণের রাজ্য বহু পরিমাণে উদারতা! পরিলক্ষিত হয়। বরোদার মহারাঙ্জা 
গায়কোয়াড় পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে স্বরাজ্যে বিনা-বায়ে বিদ্যা্দানের ( ৮6৪ 
ঢ03০9.01017 ) ব্যবস্থা করিয়া স্ুসভ্য ইংরাজ রাজের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন । 
ফল কথা, জগতে সত্য শাসক মাত্রেই বিনা-ব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে শিক্ষা-বিস্তার করা 
একটি কর্তব্য বলিয়া মনে করেন । যে চীনকে অসভ্য বলিয়' দ্বণা করা হয়, সেই 
চীনে শতকরা ৯৫ জন পুরুষ ও ১* জন রমণী 'অলাধিক পরিমাণে লিখিতে পড়িতে 
পারে। কিন্তু ভারতে ১৫* বৎসরের ইংরাজ-শাসনের পরও শতকরা নব্বই জন 
নিরক্ষর, ইহা রাজা ও প্রজা উভয়েরই ঘোরতর কলম্কের কথা! এ কলঙ্ক মোচনে 
সকলেরই অগ্রসর হওয়া উচিত। পরিশিষ্টে শিক্ষাবিষয়ক যে সকল তালিকা 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নেত্রপাত করিলে উপলব্'হইবে যে, শিক্ষালাভ বিষয়ে 


১৪৮ দেশের কথা 


ভারতবাসীর আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। বে-সরকারী বিষ্যালয়ের সংখ্যা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু সরকারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া 
যাইতেছে । প্রজার নিকট হইতে উচ্চহারে কর গ্রহণ করিয়াও গবর্ণমেপ্ট শিক্ষার 
বিস্তারে ওদান্ত প্রকাশ করিতেছেন । ভারতবাসী জ্ঞানে-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ 
করিয়া ইংরাজের সমকক্ষ হইবেন, ইহা! এদেশীয় ইংরাজসমাজের নিকট অসহ্থ 
হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই গবর্ণমেপ্ট উচ্চশিক্ষার সংকোচে যত্ব-প্রকাশ করিতেছেন । 
তাহারা নিয়শিক্ষার বিস্তারে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে অগ্রসর 
হইলেও ভারতীয় শিশুদ্িগকে ম্যাকৃমিলন কোম্পানীর জঘন্য পুস্তকাবলী পাঠে বাধ্য 
করিয়৷ দেশীয় সাহিত্যের সমাধি রচনার গ্ত্রপাত করিয়াছেন ।* 

পূর্বোক্ত ১২৫ কোটি টাকার মধ্যে আমাদিগকে বাধিক পচিশ কোটি টাকা 
“হোম চার্জ” স্বরূপ বিলাতে পাঠাইতে হয়। শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরোজী এই 
হোম চাকে “বাধক ভারত লুষ্ঠনের টাকা” নামে অভিহিত করিয়াছেন । আমরা 
ইহাকে সেলামী বা আক্েল-সেলামী নামে অভিহিত করিতে পারি। ১৮৩৮ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পেলামীর পরিমাণ বাঁধক তিন কোটি টাকা ছিল। সিপাহী 
বিদ্রোহের সময়েও উহা! বাষিক ৪ কোটির অধিক হয় নাই। কিন্ত তাহার পর 
যখন হইতে কোম্পানির হস্তস্থিত রাজ্যভার দয়াময়ী ভিক্টোরিয়৷ মহোদয়ার হস্তগত 
হয়, তদবধি রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে এই সেলামীর পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি গাইতে 
থাকে। বিংশতি বৎসরের মধ্যে ৪ কোটি টাকা ২* কোটিতে পরিণত হয়। 
তদবধি বিগত বত্রিশ বৎসর কাল ২১।২৫ কোটি টাঁক! হিসাবে দরিদ্র ভারতবাসীর 
নিকট হইতে বাধিক সেলামী গৃহশত হইতেছে । বলা বাহুল্য, এই টাকার বিনিময়ে 
বিলাতী গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে ভারতবাসী কোনও প্রকার উপকারই প্রাপ্ত হয় 
না। প্রাতি বৎসর এইরূপ অভ অর্থনাশে ভাঁরতবাশী দিন দিন ধন্হীন 
হইতেছে। 

এই হোমচাজের অন্তায্যতার উল্লেখ করিয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ মণ্টেগোমারি 
মার্টিন নামক জনৈক চিন্তাশীল লেখক পশ্চালিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, 
“বুটিশ ভারত হুইতে প্রতি বৎসরে তিন কোটি হিসাবে বিগত ত্রিশ বৎসরে মায় 


ক জাপান গবণমেন্ট প্রতি বৎসর ১৫* জন যুবককে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ক সরকারি 
বায়ে পাশ্চাত্য দ্বেশে পাঠায় থাকেন। ভারত গবর্ণমেন্ট তনুরূগ কোনও ব্যবস্থা না করায় 
সকলেই তাহাদ্িগের নিম্বা করিতেছিলেন ৷ সেই নিম্থার দ্বারে অব্য'হতি লাগ্ক করিঘার ভঙ্গ 
অধুনা গবর্ণমেপ্ট প্রতি বধে হশ জন করিয়া ভার তধাসীকে পাশ্চাত্য ফবেশে শিল্পধিজ্ঞ।ন শিক্ষার জন্ত 


বৃতি দিয়া প্রেরণ করিবেন বলিক্পা ঘোষণা করিয়াছেন। 1স্ত এই তিল-কাঞ্চনের ব্যবস্থায় 
রাজপুর্যদিগের কলম্ক ঘুচিবে কি? 


দেশের কথা ১৪৯ 


সদ চক্রবৃদ্ধির নিয়মে (শতকরা বাধিক ১২ টাকা হিসাবে সুদ ধরিয়া) 
৭২৩,৯৯১৭৯১১৭০ টাঁক! হোমচার্জ স্বরূপে বিলাতে আসিয়াছে । যদি গত পঞ্চাশ 
বৎসরের হিসাব ধর! যায়, তাহা! হইলে অতি নিয্নহাবেও ৮৪ * *১০*১*০,০*৯ টাঁকা 
হয় । ধারাঁবাহিকরূপে এইরূপ অর্থ শোষিত হইলে ইংলগ্ডেরও অল্নফ্িনের মধ্যে 
ছারিদ্রাদশা উপস্থিত হইতে পারে। যে ভারতের শ্রমজীবীরা প্রত্যহ দুই তিন 
আনার অধিক উপার্জন করিতে পারে না, সেই ভারতে এইরূপ অর্থ-শোষণের ফল 
কিরূপ হইবে, তাহ! সহজেই বুঝিতে পারা যায়।” তিনি আরও বলিয়াছেন, 
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ভাবার্থ এই যে, অর্ধশতাবী কাল 'বিদেশে এইরূপ অজজ্র অর্থ-প্রেরণের ফলে 
ভারতীয় সমাজের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা অম্পূর্ণরূপে দূর করা মানবের শক্তির 
অতীত বলিয়া আমার বিশ্বাস । কারণ, এই রাশি রাশি অর্থের বিনিময়ে ভারতব্র্ষ 
ইংলগু হইতে কোনও আকারে এক কপার্কও ফিরিয়! পায় না। 

সহৃদয় গবর্ণর জেনারেল স্তার জন শোর মহোদয় এদেশের রাজকার্ষে নিযুক্ত 
থাকিয়া যে অভিজ্ঞতা-লাঁভ করিয়াছিলেন, তাহা তাহার 20655 019 [50191 
4১7915 গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । এ গ্রন্থে তিনি বলেন।_ 
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অর্থাৎ ভারতের শাস্তি প্রসন্নতার দিন গত হইয়াছে । ভারতবর্ষ এককালে যে 
ধন-সম্পত্তির অধিকারী ছিল, তাহার অধিকাংশ বিদেশগত হইয়াছে । কু-শাসনের 
নীচতা-পূর্ণ পদ্ধতির দোষে ভারতভূমির কার্ধ করিবার সমস্ত শক্তি সংকুচিত হইয়া 
গিয়াছে । বিলাতের স্বল্পসংখ্যক লোকের মঙ্গলের জন্য ( ভরিতের ) লক্গ লক্ষ 
লোকের স্বার্থ বিসজিত হইতেছে । 

স্তার জর্জ উইেট এই হোমচার্জের অর্থকে 0:86] 07027 0£ 01006 
নামে অভিহিত করিয়াছেন । মিল সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধষ্ঠ খণ্ডে এই 
অর্থশোধণের বর্ণনা-প্রসঙ্গে নিয়লিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া বায়-_ 


১৫০ দেশের কথা 
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ভাবার্থ এই যে, অর্থশোষণ দেশীয় ধনসম্পত্তির নিঃশেষ-ক্ষয়কারী, এই ক্ষতির 
পূরণ কোনও প্রকারেই হইতেছে না। এই প্রকার অর্থশোষণ রাষ্ট্রীয় কর্ম-শক্তি-রূপ 
ধমনী হইতে প্রাণ-সার শোণিত-মোক্ষণের নামান্তর মাত্র। এই ভীষণ শোণিত- 
মোক্ষণের পর যতই পুষ্টিকর খাছ্ের বাবস্থা করা হউক না কেন, তাহাতে পূর্ব 
স্বাস্থ্যের পূর্ণলাভ কিছুতেই হইবে না! 

ষ্টবর্ষ পূর্বে এদেশ হইতে যে অর্থ-রাশি ইংলগ্ডে হোমচার্জ স্বরূপে নীত হইত, 
তছুপলক্ষেই অর্থনীতিবিদ সহদয় লেখকেরা এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
তাহার পর এদেশ হইতে উত্তরোত্তর বধিত হারে যে অর্থ হোমচার্জের নামে বিলাতে 
প্রেরিত হইয়াছে, তাহার বিষয় যদি ইহাছিগের জানিবার উপায় থাকিত, তাহা! 
হইলে ইহার! কিরূপ আতঙ্কবিহবল হইতেন, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

মণ্টেগোমারি মহাশয়ের প্রকাশিত হিসাবে ১৮৩৩ খুষ্টাব পর্যস্ত এদেশ হইতে 
বিলাতে নীত অর্থের পরিমাণ ৮১৪০০ কোটি মুদ্রা বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। 
তাহার পর হইতে ১৮৫৮ খুষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যস্ত বিংশ বর্ষকাল 
বাধিক ৩৪ কোটি টাঁকা দেশাস্তরিত হইতেছিল। মন্টেগোমারি প্রদশিত 
নিয়মান্ুসারে হিসাব করিলে এ ২* বৎসরে সুদ সহ কত মুদ্রা আমাদিগের হস্তচ্যুত 
হইয়াছিল, গণিতজ্ঞ পাঠক তাহা! সহজেই স্থির করিতে পারিবেন । সিপাহী 
বিজ্রোহের পরবর্তাঁ দ্বাবিংশ বৎসরে কত অর্থ তারতবসীর নিকট হইতে শোষিত 
হইয়াছিল, তাহারি হিসাব পাওয়া যায় না । তবে এই সময়ে হোমচার্জের পরিমাণ 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। গত পয়ত্রিশ বৎসরে হোমচার্জ, শ্বেতা কর্মচারীদিগের 
বেতন ও বৃত্তিতে বাঘ্িক অন্যুন ৪৫ কোটি টাকা হারে এদেশ হইতে ১৫৭৫ কোটি 
টাকা অভ্তহিত হইয়াছে! চত্রবৃদ্ধির নিয়মান্থুারে এই ১৫৭৫ কোটি টাকা পয়ন্রিশ 
বৎসরে স্দ্সহ কত টাকায় পরিণত হয়, তাহা! ভাবিলে সকলকেই হতবুদ্ধি হইতে 
হয়। 

দেশের এইরূপ অকারণ ধন-ক্ষয় দর্শনে ব্যথিত ও ধৈর্ধচ্যুত হইয়া শ্রীযুক্ত 
দাদাভাই নৌরোজী ১৮৮৭ খুষ্টাবের ১৬ই নতেম্বর তারিখে ভারত-সচিব মহোদয়কে 
যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে পশ্চার্সিখিত তীব্র মন্তব্য পরিদৃষ্ট হয়, 


দেশের কথা ১৫১ 
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ফলত: এইরূপ লোমহর্ষণ রক্তমোক্ষণে পৃথিবীর অত্যন্ত ধনশালী সমাজও 
কঙ্কালসার হইয়া যায়। ইহার উপর শিল্প-বাণিজ্যের বিনাশ ঘটিলে সমাজের 
কঙ্কালও নিশ্পেশিত হইয়! যায়, দেশ ছুভিক্ষ ও মহামারীর লীলাস্থলে পরিণত হয় । 
দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এই অবিশ্রান্ত অর্থহানি ও দশ কোটি লোকের অর্ধাশন 
সত্বেও রাজ-পুরুষের৷ বলিতেছেন ভারতবাসী দিন দিন সমৃদ্ধ হইতেছে! 

ভারতীয় রাজস্বের অবশিষ্ট অর্থের মধ্যে আজকাল প্রায় ২৬ কোটি টাকা 
সামরিক বিভাগের ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রদত্ত হয়া থাকে । এক্ষেত্রে প্রজার অর্থের 
প্রচুর অপব্যয় ঘটিতেছে। অতুল ধনশালী ইংলগড প্রজাপুঞ্জের নিকট হইতে যে 
পরিমাণ আয়-কর সংগৃহীত হয়, তাহার চতুগ্তপ অর্থ সামরিক বিভাগে ব্যয়িত 
হুইয়া থাকে । কিন্তু অতি দরিদ্র ভারতবর্ষে রাজ পুরুষেরা সামরিক বিভাগের জন্য 
এদেশীয় আয়করের চতুর্দশ গুণ অর্থ'য় করিয়া থাকেন। এই বিভাগের প্রভৃত 
বেতনভোগী কর্মচারীদিগের সকলেই শ্বেতাঙ্গ । সুতরাং এই টাকার অতি অল্লাংশ 
দেশে থাকে-__অধিকাংশ বিলাতে চলিয়! যায়। 

১৮৯৪ খৃষ্টাব্খ পর্যস্ত ভারত গবর্ণমেপ্ট গোরা সৈনিকদিগের জন্ত জনপ্রতি বাঁধিক 
৮৯১ টাকা ব্যয় করিতেন, কিন্ত দেশীয় সিপাহীদিগের জন্য বাধিক গড়ে জনপ্রতি 
৩৪৩ টাকার অধিক প্রদ্দান করেন নাই! ইহার পর গোরা সৈনিকদিগের বেতন 
বাষিক ১২৩ টাকা হিসাবে বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমান বৎসরে ১লা এপ্রিল হইতে 
তাহাদিগের বেতন বাধিক আরও ১৪৬ টাকা বাড়ান হইয়াছে । ফলে গোরাদিগের 
জন্য গবর্ণমেন্ট অতঃপর বাধিক ১১৬০ টাকা হিসাবে ব্যয় করিবেন । গোরা 
সৈনিকদিগের স্ুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন যেরূপ ব্যয়-বৃদ্ধি হইতেছে, দেশীয় সিপাহী- 
দিগের জন্ত সেরূপ হয় নাই। তাহাদিগকে বাধিক ৩৪৪ টাঁকার স্থলে ৩৭০ টাকা 
দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে । অর্থাৎ গত ৮ বৎসরে গোরাদের বাড়িয়াছে-_২৬৯ 
টাকা, সপাহীদের বাড়িয়াছে--২৭ টাকা! অথচ শোর্ধ-বীর্ষে অনেক স্থলেই 
গোরাদিগের অপেক্ষা দেশীয় সিপাহী সেনাই-উৎকর্ষ দেখাইয়াছে। 

বিগত ১৯*৩ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাৎসরিক আয়- 
ব্য়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে মাননীয় অধ্যাপক গোখলে ও মাননীয় শ্রীযুক্ত আগার্থা 
মহোদয় ভারতীয় সামরিক বিভাগের গঠন ও সংস্কার সম্বন্ধে কতিপয় 
অত্যাবস্তক ও শুভকর প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন ৷ তীঁহারা বলেন, দেশীয় 


১২ দেশের কথা 


'সৈনিকদিগের কার্ধকাল হ্রাস করিলে গবর্ণমেন্টের সামরিক বলের বৃদ্ধি ও ব্যয়ের হ্রাস 
হইবে । গোরা সৈনিকর্দিগের সন্বদ্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে 
ভারতবাসীর কিছুমাত্র ইঞ্ট সাধিত হয় না। কারণ, অল্পদিন মাত্র কার্য করিয়া 
গোর! সৈনিকের! স্বদেশে চলিয়া যায়, এবং তাহাদিগের স্থানে বিলাত হইতে নৃতন 
সৈন্তঙ্দল এদেশে আগমন করে। ফলে ভারতবাসীকে এই সকল শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের 
ঘন ঘন বিলাত গমনাগমনের ব্যয়-ভার বহন করিতে হয়। নবাগত গোরাদিগের 
মধ্যে অশিক্ষিত লোকের ভাগই বেশী থাকে । ভারতবর্ষে থাকিয়া ভারতবাসীব 
বায়ে তাহারা যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ২য় এবং শিক্ষা সমাপ্ত হইলেই কিছু দিন পরে 
তবদেশে চলিয়া যায়। এইরূপে ইংলগ্ু বিনা-ব্যয়ে ভারতবর্ষ হইতে কিছুদিন অন্তর 
একদল করিয়! সুশিক্ষিত সৈনিক প্রাপ্ত হইতেছেন, অনায়াসে বিলাতের রিজাত 
ষৈন্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। 

দেশীয় সৈনিকদিগের সম্ধদ্ধে এইরূপ নিয়ম নাই। তাহাদিগকে প্রায় আজীবন 
কার্য করিতে হয় । কর্তৃপক্ষ যদি উভয় টসম্ভকে এক নিয়মের অধীন করেন,* তাহা 
হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত ও ন্যায়ের মর্ধাদা রক্ষিত হয়। দেশীয় সৈম্তগণ 
যদি অল্প দিন কার্য করিয়াই বিদ্লায় লাভ করে এবং তাহাদিগের স্থলে নৃতন 
লোকের নিয়োগ হয় তাহ হইলে ক্রমশঃ দেশের অনেক লোকেরই যুদ্ধ-বিছ্যা-শিক্ষা 
করিবার অবসর ঘটিতে পারে । দেশে এইরূপ অমর-দক্ষ ব্যক্তির সংখ্যাঁবিক্য 
ঘটিলে, গবর্ণমেপ্টকে আর এখনকার ন্যায় অজন্র অর্থ ব্যয় করিয়া সর্বদা বহুল 
পরিমাণে সৈন্য.পোষণ করিতে হইবে না। বর্তমান সৈন্য সংখ্যার চতুর্থাংশ মাত্র 
বেতনভোগী সৈন্ত রাখিলেই গবর্ণমেণ্টের কার্ষোদ্ধার হইবে! কারণ, বিপৎথকালে 
পুরাতন শিক্ষিত সৈনিকদিগকে আহ্বান করিলেই অত্যল্লকাল মধ্যে যত বড় ইচ্ছা 
সৈম্তদল গঠন করিয়া লইতে পাপা ধাইবে। এজন্য অবসর প্রাপ্ত সৈনিকদদিগকে 
নামমাত্র বৃতিদান করিয়া রিজার্ভ তালিকাভূক্ত করিয়৷ রাখাই স্থুসঙ্গত। ভারতীয় 
সামরিক বিভাগে এই প্রথা প্রবতিত ন!' থাকায় শাস্তির সময়েও আমাদিগকে 
অনর্থক অতিরিক্ত সৈন্তপোষণের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়, বিপৎকালে নৃতন চসম্ 
সংগ্রহ করাঁও কঠিন হইয়া! উঠে। এই প্রস্তাবের সমর্থন-কল্পে অধ্যাপক গোখলে 
জাপানের সামরিক ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছিলেন । জাপানের সৈন্যসংখ্যা ভারতীয় 
সৈন্তসংখ্যার অর্ধেকের অধিক নহে, অথচ এ দেশের সামরিক বিভাগের ব্যয় 
আমাদিগের ব্যয়ের চতুর্থাংশ মাত্র। জাপানীরা দেশের রিজার্ভ টসন্ের সংখ্যা 
বাড়াইবার জন্ত সাধারণ সৈনিকদিগের কার্ধকাঁল হ্রাস করিয়াছেন এবং দেশের যত 
অধিক লোককে সামরিক শিক্ষা! দান করা সম্ভবপর, তাহা! করিবরি চেষ্টা করিতেছেন । 


দেশের কথা ১৫৩ 


এই প্রকার ব্যবস্থার ফলে জাপান সামরিক বিভাগে আমা্দিগের চতুর্থাংশ ব্যয় 
করিয়াও বিপদ্দের সময়ে আমাদিগের অপেক্ষ। ৫1৬ গুণ অধিক সৈন্ত সংগ্রহ করিবার 
সামর্থ লাভ করিয়াছে। 

পক্ষাতস্তরে ভারতবর্ষের সামরিক বলের কথা ভাবিলে হতাশ হইতে হয়। 
ইংরাজ-রাজ সমগ্র দেশটিকে নিরম্্র করিয়া রাখিয়াছেন। বাইশ কোটি লোকের প্রায় 
সকলেই আত্মরঞ্ষায় অসমর্থ। তাহারা বিপৎকালে দেশরক্ষা! করিবে কি প্রকারে ? 
স্বদেশ রক্ষার পবিত্র কাধে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখা যেরূপ অবৈধ, একদল 
বেতনভোগী স্থায়ী সৈন্তের (502130178 ৪০5 ) উপর এরূপ নিশাল দেশ রক্ষার 
ভার অপণ করিয়! নিশ্চিন্ত থাকাও সেইরূপ অসঙ্গত। পৃথিবীর কোনও দেশে 
এরূপ রাজ নীতি-বিরুদ্ধ অদ্ভুত প্রথা বিদ্যমান নাই। ইংলগ্ডের বড় বড় সমর-নীতি- 
বিশারদেরাও এই নীতির দোষ দেখিতে পাইয়াছেন । ১৮৭৯ থুষ্টাবে সিমলায় যে 
“আমি কমিশন” বপিয়াছিল, তাহাতে লর্ড রবার্টস প্রভৃতি মমরততজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
সদন্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই কমিশন এদেশে পূর্ববণিত প্রণালীক্রমে রিজার্ভ 
সৈম্তদ্ল গঠন বিষয়ে অস্থকুল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহারা দেখাইয়াছিলেন 
থে, দেশীয় সৈনিকদিগের কার্ধকালের পরিমাণ হাস করিয়া রিজার্ভ সৈন্ুদল গঠনের 
চেষ্টা করিলে, প্রতি ১০ বৎসরে ৫২ হইতে ৮* হাজার পর্যন্ত রিজার্ভ সৈন্য অনায়াসে 
সংগৃহীত হইতে পারিবে । এইরূপে ভারতে সমর-দক্ষ লোকের সংখ্যাধিক্য ঘটিলে 
যে, ইংরাজ-রাজ্যের স্থায়িত্ব সন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইবে, 
এদেশের অবস্থাভিজ্ঞ কমিশনের সদস্তেরা সে আশঙ্কা মনেও স্থান দেন নাই। কিন্ত 
বিলাতের ইণ্ডিয়৷ অফিসের সংশয়-কলুষিতচিত্ত কর্তারা কমিশনের প্রস্তাবে অন্ছমমোদন 
কর! বিপজ্জনক বলিয়! মনে করিলেন। কাজেই সে প্রস্তাব কাধে পরিণত হইল ন1। 
প্রজার গতি অবিশ্বাস-বশে ইংরাজকে বহু ব্যয়ে ভূরি পরিমাণে সৈন্য পোষণ করিতে 
হইতেছে । ফলে দরিদ্র ভারতবাসী দিন দিন অন্ন কষ্টে শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। 

শাসন-ব্যবস্থা-বিভাগেও 'অপব্যয়ের সীমা নাই। ১৮৩৩ খুষ্টান্ধে পার্লামেপ্ট 
হইতে আদেশ প্রচারিত হয় যে, শাসন-বিভাগের উচ্চপদসমূহেও দেশীয় কর্মচারী 
নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার পর ১৮৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে 
পরলোকগতা মহারাণী যে ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, তাহাতেও পূর্ব আদেশ সমধিত 
হয়। কিন্তু লর্ড লিটনের কথাতেই প্রকাশ যে, এ আদেশ-গ্রচারের পরদিন হইতেই 
ভারত গবর্ণমে্ট আদেশ লঙ্ঘন করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত হইলেন! ফলে 
উচ্চপদ লাভের পথ এদেশবাসীর পক্ষে পূর্ববৎ রুদ্ধ রহিল। ন্তার জন শোর 
লিখিয়াছেন,-- 
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অর্থাৎ প্রত্যেক সম্মান, গৌরব ও উচ্চপদ হইতে দেশীয়দিগকে বঞ্চিত কর! হইয়া 
থাকে। যে পদ গ্রহণে কোনও প্রকারে অতি গুণহীন ইংরাজকেও সম্মত করিতে 
পারা যায়, সে পদে আর দ্বেশীয়দের নিয়োগ করা হয় না। 

ইহা অবশ্যই ১৮৩৮ সালের কথা । তাহার পর বিগত ৬৫ বৎসরে এ বিষয়ে 
গবর্ণমেপ্ট কতদূর জহ্দয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদ্িত নহে । 
১৮৭৩ খুষ্টাব্দে বিলাতের ফাইন্যান্ি কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য-দান-কালে স্তার চার্লস 
ট্রিবেলিয়ান মহোদয় বলিয়াছিলেন,_ 
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ভাবার্, যে সকল যুবক প্রতিযোগী পরীক্ষায় সাফল্য-লাভ করিতে পারে না, 
অথবা যাহার! উক্ত পরীক্ষার জন্য অগ্রসর হইতেও সাহস করে না, তাহার ভদ্রাভদ্র 
নিধিশেষে এক-একখানি অন্থরোধপত্র লইয়! ভারতবর্ষে গমন করে। স্থপারিশের 
জোরে তাহারা অনায়াসে ভারতীয় পুলিশ বিভাগে নিযুক্ত হয়, অনেকে আবার 
রাজন্ব বিভাগের ডেপুটি কালেক্টার প্রভৃতি অধস্তন পদ লাভ করে। 

বিভাগীয় কর্তৃ-পুরুষদিগের অনুগ্রহে ইদানীং অনেক সরকারী অফিসে ৫০ টাকার 
অপেক্ষা অধিক বেতনের কাষে খথাসম্ভব ফিরিঙ্গী নিয়োগেরই ব্যবস্থা হইতেছে ! 
১৮৯২ সালে, পার্লামেপ্টে যে হিসাব দাখিল হইয়াছিল, ভাহাঁতে নেত্রপাত 
করিলে উপলব্ধ হয় যে, যে সকল শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী ১২৭ টাকা বা তদপেক্ষ! অধিক 
বেতন পান, তাঁহার্দিগের জন্য ভারতীয় রাজকোষ হইতে বৎসরে ২১ কোটি টাকা 
ব্যয়িত হইয়া থাকে। এতদ্যতীত মুষ্টমেয় ফিরিঙ্গীদিগের বেতন-স্বরূপ বাষিক ১৫০ 
কোটি মুদ্রা প্রদত্ত হয়। পক্ষাস্তরে ভারত-সন্তানদিগকে বেতন প্রদ্ানার্থ গবর্ণমেপ্ট 
বৎসরে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় করেন না! এই ৩১ কোটি ও 
ফিরিঙ্গীদিগের প্রাপ্ত ১'৫* কাটি টাকাই এদেশে থাকে । শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদিগের 
লব্ধ ২১ কোটি টাকার অধিকাংশই হোমচার্জের টাকার ন্যায় দেঁশাস্তরিত হয়। এ 
সালের পাল্লামেণ্টে জনৈক সদস্তের প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন ভারত-সচিবের আগ্তার 
সেক্রেটারি মি: কর্জন (এখন লর্ড কর্জন ) বলিয়াছিলেন, বাধিক ৫” সহত্র মূদ্রা বা 


দেশের কথা ১৫৫ 


তদধিক বেতনভোগী ২৭ জন রাজকর্মচারীর মধ্যে একজনমাব্র দেশীয় ! যাহারা 
বাধিক ত্রিশ সহশ্র হইতে পঞ্ণশৎ সহস্র মুদ্রা বেতন পাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের 
মধ্যে তিনজন মাত্র দেশীয় ও ১৭২ জন ইউরোপীয় ! 

১৮৯২ সালের পর অনেক শ্বেতাজ, কৃষ্ণা ও ফিরিঙী কর্মচারীর সংখ্যা 
বাড়িয়াছে; তদম্থপাতে ব্যয়েরও বৃদ্ধি হইয়াছে । সামরিক বিভাগে ব্যয়-বৃদ্ধির' 
সীমা নাই। সিবিল বিভাগে ইদানীং প্রায় ৮ সহশ্র বৈদেশিক বা শ্বেতাঙ্গ কার্য 
করিতেছেন । তাহাদিগকে আমাদিগের রাজকোষ হইতে বৎসরে কিঞ্চিদধিক অষ্ট 
কোটি মুদ্র! বেতন স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া থাকে। 

এতত্তিন্ন তাহাদিগের ভাতা, বাটার ক্ষতি-পুরণ প্রভৃতির স্বাতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। 
পক্ষান্তরে এ সিবিল বিভাগেই র্বসমেত এক লক্ষ ত্রিশ সহশ্র দেশীয় কর্মচারী কার্য 
করিয়া! থাকেন। ইহাদিগের বাধষিক বেতনে কর্তৃপক্ষ সাত কোটি মাত্র টাকা ব্যয় 
করেন। . ছয় সহম্র কিরিজী ৭৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বেতন পান। অর্থাৎ গড়ে 
প্রতি ইংরাজ বৎসরে ৯১,০০৫-টাক' প্রত্যেক কিরিঙ্গী ১২১৫ টাকা ও প্রতি দেশীয় 
কর্মচারী ৫৪০ টাকা মাত্র পাইয়] থাকে । 

পাশ্চাত্য শিক্ষা-গুণে এদেশে যে জ্ঞান-ুর্ধের উদয় হইয়াছে, অনুরদর্শী রাজ- 
পুরষদিগের চেষ্টায় তাহা এক্ষণে অকাল জলদজালে আবৃত হইয়াছে । ইংরাজ 
কিয়ৎ পরিমাণে সহ্ৃদয়তা প্রণোদিত ও বনু পরিমাণে প্রয়োজনের বশবর্তী হইয়া 
এদেশে পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিস্তারে সহায়তাপূরৰক ভারতবাসীর হৃদয়ে যে 
উচ্চাকাঁজ্ষার উদ্রেক করিয়া দিয়াছেন, অঙ্বীণ-চিত্ত রাজকর্মচারীরা তাহার সম্যক 
পরিপূরণে সহায়তা করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন। ফলে, দেশীয় কর্মচারীরা 
রাজসেবায় প্রাণ ব্যয় করিয়াও যথোচিত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার-লাভে বঞ্চিত 
হইতেছে । 

কেবল শাসন বিভাগেই নহে, রেলবিভাগে প্রায় ছয় সহজ বৈদেশিক শ্বেতা. 
উচ্চপদ-সমূহ অধিকার করিয়া দেশীয়দিগের অধিক বেতন-লাভের পথে বিদ্র-ন্বরূপ 
বিরাজ করিতেছেন । বলা বাহুল্য রেলের কাজে লোকসান হইলে, রাজপুরুষদিগের 
অন্থুগ্রহে দরিদ্র দেশীয়দিগের প্রদতত রাজন্ব হইতেই ক্ষতিপূরণ করিবার ব্যবস্থা হইয়া 
থাকে। কলে রেলের লাভের ভাগী শ্বেতাঙ্গের ও লোকসানের ভাগী কৃষ্ণা প্রজা, 
এইরূপ দীড়াইয়াছে। রেলের কারবারে ভারত গবর্ণমেন্টের এ পর্যস্ত ৪ কোটি 
পাউও বা প্রায় ৬* কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে । এই ক্ষতিপূরণের জন্ত ভারতীয় 
রাজকোষ হইতে রাজপুরুষেরা দরিদ্র প্রজার শোণিত-সম অর্থ-প্রদানের ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । উচ্চপদ-সমূহে দেশীয়ের নিয়োগ হইলে, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে 


১৫৬ দেশের কথা 


“কর্তৃপক্ষের কার্য-সিদ্ধি হইত, ক্ষতির পরিমাণও এরূপ ভয়ঙ্কর হইত না, দেশবাসীরাও 
“ছু পয়সা” পাইয়া তাহাদিগের দারিদ্র্য কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দুর করিতে পারিত। 
কিন্তু সেদিকে বৈদেশিক রাজপুরুষদিগের দৃষ্টি নাই । ভারতবাসীর যতই আধিক 
ক্ষতি ঘটুক, শ্বেতাঙ্গ-সমাজের স্বার্থ-রক্ষার বিষয়ে তাহার! সর্বদা যত্বু প্রকাশ 
করিতেছেন, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে । 

রেল, সামরিক ও শাসনাদি বিভাগে নিযুক্ত শ্বেতহস্তীদিগের পোষণার্থ অর্থদান 
করিয়াই আমাদিগের অব্যাহতি লাভ ঘটে ন1। এই শ্বেত-জীবগণকে ধর্ম-শিক্ষ। 
দিবার বায়ও আমাদিগকেই প্রদান করিতে হয় । এজন্য বৎসরে প্রায় অর্ধকোটি 
মুদ্রা আমাদের রাজকোষ হইতে বায়িত হুইয়া থাকে । শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষদিগের 
ধর্ম-জ্ঞান-বৃদ্ধি বিষয়ে যদি মিশনরি মহাশয়েরা সত্য সত্যই সহায়তা করিতে 
পারিতেন, যদি তীহাদিগের রাজনীতিক কপটতার মাত্রা কমাইতে সমর্থ হইতেন, 
তাহা! হইলে মামরা সানন্দে মিশনরিদিগের পোষণ-ভার গ্রহণ করিতে পারিতাম। 
কিন্তু এই খৃষ্টয় পুরোহিত মহাশয়ের! আমারদিগের এই প্রকার হিতসাধনে তাদৃশ 
মনোযোগী নহেন! এরূপ বিড়ম্বনা আর কোনও দেশে কি সম্ভবপর? “বর্ধরন্ত 
ধনক্ষয়” আর কাহাঁকে বলে? 

১৮২৮ খুষ্ঠাবে স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক জন স্ট,ঘাট মিল বলিয়াছিলেন,_- 
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ভাবার্থ এই যে, স্বদেশীয় রাজশক্তির দ্বারা শাসিত হওয়াঁৰ একটা! সার্থকতা ও 
যাথার্থ আছে। কিন্তু এক জাতির দ্বারা অন্ত জাতির শাসনের কোনও অর্থই হয় 
ন]। এক জাতি অপর জাতিকে নিজের কার্ষ-সিদ্ধির জন্য রাখিতে পারে, 
অর্থোপার্জনের হন্তরশ্বূপ করিতে পারে, “মস্থয্কের গোশাঁলায়” পরিণত করিয়া. 
তাতাদিগের দ্বারা ( ঘানি টানা প্রঙৃতি ) প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া! লইতে পারে। 

রমেশবাবু যথার্থই বলিয়াছেন,_-“কিস্ত এমনই বিড়ম্বনা যে, গরু মরিয়া যায়, 
ঘানি টানিবে কে?” তিনি আরও বলিয়াছেন, “মিলের এই তীব্র উক্তির মধ্যে, 
প্রথমে যতটা সত্য আছে বলিয়৷ মনে হয়, তাহার অপেক্ষাও গভীরতর সত্য 
নিহিত আছে। এক জাতি অন্ত জাতিকে শাসন করিতেছে, অথচ শাসিত জাতির 
বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হইতেছে--পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ উদ্দাহরণ একটিও 
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নাই। বিজাতীয় শাসকের হস্তে বিজিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে অঙ্ষুম্ন থাকিতে 
পারে, মন্থযয জাতি অদ্ঠাপি এমন কোনও উপায়ের উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হয় নাই। 
তবে এই অনিষ্টনিবারণের একটি মাত্র উপায় আছে। সে উপায় এই যে, বিজিত 
জাতির হস্তে দেশের আংশিক শাসনভার-সমর্পণ। ইহাতে জেতা ও বিজিত উভয় 
জাতিরই যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইয়া! থাকে ।” 

ফলত; দেশ হইতে সংগৃহীত করের অধিকাংশ দেশের মধ্যেই ব্যয়িত না! হইলে 
প্রজার দুর্দশা-বৃদ্ধি অনিবার্ধ হইয়া পড়ে। ভূতপূর্ব হিন্দু ও মোগল আমলে, 
প্রজাপীড়ক রাজার শাসনকালেও দেশের টাকার অধিকাংশ দেশেই থাকিত। 
প্রজারা যে রাজকর প্রর্দান করিত, তাহার প্রা সমস্তই নান! কুত্রে তাহারা ফিরিয়া 
পাইত। কিন্ত বর্তমান কালে তাহা ঘটিতেছে না। যে কপদকটি ইংরাঁজের হাতে 
বা ইংলগ্ডে যাইতেছে, সেটি আর দেশে ফিরিয়! আসিতেছে না । কাজেই প্রজার 
দারিদ্য বাড়িয়াছে, নানা বিষয়ে ভারতবাসী তাহাদিগের পুবের শ্বাভাবিক অবস্থা 
হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। ফলে “আমরা যে কাজে হাত দিতে যাই, সেই কাজই 
শেষ পর্যন্ত পণ্ড হইয়া! পড়ে । অন্ত দেশে যে কার্য যে প্রণালীতে জম্পন্ন হয়, 
আমাদের দেশে সে প্রণালীতে সেই কাধ সম্পন্ন করিতে গেলে, শেষ পর্যন্ত নিষ্ষল 
হইতে হয়। আমরা পুব হইতে গণনা করিয়া যে ফলের জন্য অপেক্ষা! করিয়া 
থাকি, সে ফল যথাসময়ে উপস্থিত হয় না; পরন্ত যাহা আমরা মনে ভাবি না, 
তাহাই আসিয়া উপস্থিত হয়।” শ্রীঘুত্ত $নৌরোজী মহোদয়ও এই কথাই 
বলিয়াছেন 
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এই অস্বাভাবিক অবস্থার নিরাকরণ এবং ভারতীয় সমাজকে প্রক্কৃতিস্থ করিতে 
হইলে, রমেশবাবুর ব্যবস্থিত ওধধই সর্বাগ্রে ব্যবহার্য । স্থবিজ্ঞ নৌরোজী মহাশয়ও 
এ ব্যবস্থার পক্ষপাতী । স্থপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক ডাক্তার হপ্টার সাহেব, ঢ7818705 
সম00]. 10 17509 নামক গ্রন্থে উচ্চ রাজকার্ষে বুসংখ্যক দেশীয়ের নিয়োগ করিবার 
পরামর্শ দান করিয়াছেন । তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন ষে, এখন যেরূপ দুই দশ জন 
দেশীয়কে সিবিল-সাবিসের কার্য দান করিয়া! আপ্যায়িত করা হইতেছে, সেরূপ 
করিলে, এ অমস্তার মীমাংসা হইবে না। উচ্চ পদসমূহে বহু সংখ্যায় দেশীয়ের 
নিয়োগ করিতে হইবে। তীহাদের কার্ধপরিদর্শনের জন্ও সকল স্থানে, 
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শ্বেতাঙ্গের নিয়োগ স্ফলপ্রর হইবে না। ভ্ণ্টার সাহেব শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের 
সংখ্যা একেবারে কমাইবার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন । ডিউক অব ভিবনসায়ার 
'মহোদয়ও এই মতাবলম্বী। তিনি বলেন, উচ্চ রাজকার্ষে বহুলভাঁবে দেশীয়দিগের 
নিয়োগ না করিলে, ভারতে স্থশাসন কখনই প্রবর্তিত হইবে না। স্তাঁর জর্জ 
উইজ্গেট কেনল যে অধিক মাত্রায় দেশীয়-নিয়োগেরই পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে; 
তিনি ভারতবাসীকে হোমচার্জের দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দান করিতেও 
পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইংলগ্ডের সংঘর্ষে ভারতের যে অপরিমেয় 
ক্ষতি হইয়াছে, হোমচার্জের সম্পূর্ণ তিরোধান ও ভারতবাসীর প্রদত্ত সমস্ত কর 
ভারতেই ব্যয়িত করিবার ব্যবস্থা না করিলে তাহার পুরণ হইবে না। আরও 
অনেক বিজ্ঞ মনীষী এই প্রকার মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাঁদিগের জাতীয় 
মহাসমিতিও বিগত ২১ বৎসর ধরিয়! এই প্রার্থনা করিতেছেন । দুঃখের বিষয়, 
অগ্যাপি এ দেশের ক্ষমতাপ্রিয় রাঁজপুরুষেরা এ বিষয়ে সম্যক্‌ কর্ণপাত করিতেছেন ন। 

এদিকে ধর্মব্যবসায়ী মিশনারি মহাশয়ের দেশের তরলমতি যুবকদিগকে 
বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে,__“তোমাদের সামাজিক কু-শিক্ষার দোষেই তোমরা 
দারিদ্র্য ভোগ করিতেছ । নচেৎ বর্তমান বৃটিশ আমলে তোমাদিগের যেরূপ শ্রীবদ্ি 
হইয়াছে, সেরূপ কোনও কালে হয় নাই। তোমাদের ধন যথেষ্ট বাড়িয়াছে; কিন্তু 
তোমর! (১) বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদিতে অতিরিক্ত ব্যয় করিয়াই সব খোয়াইতেছ । 
(২) তোমাদের খণ করিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল! এবং (৩) তোমরা সরকারি চাকরি 
পাইবার জন্ত লালায়িত, এই তিন কারণেই তোমাদের দারিদ্র্য বাড়িতেছে । (৪) 
তোমরা অলঙ্কার-পন্রে টাকা আটকাইয় রাখ, আর (৫) অবিচারে যাহাকে তাহাকে 
ভিক্ষা দিয়া থাক, (৬) মদ, গাঞ্জা, আফিম খাইয়াও অনেক টাকা উড়াইয়া ফেল । 
তোমাদের দানের ছোঁষে ভারত্তবর্ম 'ণক দিক যেমন 48150. 01 ০2005 
( দানণীলতার দেশ ), অন্য দিকে তেমনিই 1,875 ০:£0০৪৪৪1৪ ( ভিক্ষুকের দেশ ) 
হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র-ভারতে ৪১ লক্ষ লোঁক কেবল ভিক্ষা করিয়া দিনপাত 
করে, ইহা কি সামান্ট লজ্জার বিষয়? কিন্তু ব্রাঙ্গণদিগের কু-শিক্ষায় তোমাদের 
দেশের লোকের এই লজ্জাবোধ প্বস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে । তোমাদের মধ্যে অনেক 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা আছে যে, সাহেবের দেশের সব বড় বড় চাকরি পায় 
বলিয়াই তোমাদের ধন-বৃদ্ধির একটা বড় পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু সেটা 
তোমাদের বিষম ভ্রান্তি । ভারতে ইংরাজ সিবিলিয়ানের! যে বেতন পান, তাহার 
হিসাব করিলে দেখিতে পাইবে যে, এ বেতনের জন্ত তোমাদের গড়ে জনপ্রতি 
খাষিক ছুই পয়সার অধিক দিতে হয় না। এ সকল পদে অর্ধ বেতনে দেশীয় 
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লোকের নিয়োগ করিলে তোমাদিগের গড়ে বড় জোর এক পয়সা করিয়া ব্যয় লাঘব 
হইতে পারে । বৎসরে এক পয়সা বেশী বা কম খরচে কিছু যায় আসে না। ফল 
কথা, বৃটিশ আমলে তোমাদের প্ররুতপক্ষে ধনবৃদ্ধি হইলেও উল্লিখিত “ষট্‌চক্রে” 
পড়িয়া তোমরা ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছ।” এতত্তি্ কেহ কেহ আমাদিগের 
“মরালিটি” বা ধর্মভীরুতার অভাব ও একান্নবর্তা পরিবার প্রথাকে দারিদ্রয-বুদ্ধির 
কারণ বলিয়া নির্দেশ দিয়া থাকেন । যীশুধৃষ্টকে না ভজিলে ও সাপে মাছ্ষে কথা 
কয়, ইত্যাকার বাইবেলীয় উপকথাঁয় বিশ্বাস স্থাপন না করিলে, ভারতবাসীর মঙ্গল 
হইবে না, এইরূপ উপদেশদানেও ইহারা বিরত নহেন। হোমচার্জ প্রভৃতির 
ব্যপদেশে দেশের অর্থ শোধিত হওয়ায় ও রাজা গ্রহ-পুষ্ট বিলাতী বাণিজ্যের সংঘর্ষে 
যে, ভারতবাসীর দিন দিন ধনক্ষয় হইতেছে, তাহার উল্লেখ এই সকল ভারতপ্রবাসী 
মিশনরির মুখে প্রায় শ্ুনিতে পাওয়া যায় না। 

ধাহার! পৃর্বোল্লিখিত কারণাবলীর নির্দেশ-পূর্বক ভারতীয় দারিত্র্-সমস্তার মূল 
তত্ব-সমৃহ সংগোপন করিবার চেষ্টা করেন, তাহাক্িগের প্রতি জিজ্ঞান্ত এই যে, 
বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্মে অর্থ ব্যয় কি এদেশের চিরস্তন প্রথা! নহে? বর্তমান কালেই 
কি আমাদিগের পল্লীসমূহে এ সকল বিষয়ে অকন্মাৎ ব্যয়-বাহুল্যের শ্োত প্রবাহিত 
হইয়াছে? বরং পলীসমাজে কি অধুনা পূর্বের তুলনায় এ সকল কার্ষে সমারোহের 
মাত্র! হ্রাস পায় নাই? যদি তাহা না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও কি এই সকল 
কাধ দেশের দরিদ্রতাবৃদ্ধির সহায়ক? এতদুপলক্ষে ব্যয়িত অর্থ কি সমাজে বিভিন্ন 
শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বর্টিত (15561465 ) হয় না? এরূপ সামাজিক 
আদান-প্রদানে কি দেশ ধনহীন হয়? না, যে টাকা একবার দেশত্যাগপূর্বক 
সমুপ্রপারে গমন করে ও আর তাহার স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার কোনও উপায় থাকে 
না, তাহাঁতেই দেশের দারিদ্র্য-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ? 

তাহাব পর মহাজনের ও খণ-প্রবৃত্তির কথা । পূর্বকালে কি এদেশে মহাজন 
ছিল না? অধুন! স্থদের হার যদি বধিত হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ কি? 
দেশে টাকা বেশী থাকিলে স্থদের হার কমে, না অর্থাভাব ঘটিলে সুদের হার বাড়ে ? 
লোকের অর্থাভাবই কি খণ-প্রবৃত্তির কারণ নহে? অর্থের অভাব অন্ুভূত না 
হইলে কেহ খণ করিতে অগ্রসর হয় কি? খণের কারণ অভাব, না অভাবের কারণ 
খণ? পুর্বে মহাজনের! দেশবাসীর অঙ্ুগত ভূত্যবৎ্ ছিল, একালে তাহারা 
গ্রামবাসীর প্রভুর আসন গ্রহণ করিল কিরূপে। এ বিষয়ে মিঃ থরবরন যাহা! 
(৭০ পৃষ্ঠা দেখুন ] বলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ কেহ করিতে পারেন কি? 

রাজার প্রতিক্লতায় দেশের লোকের শিল্প-বাণিজ্য বিনষ্ট হইলে ও বৈদেশিক 


১৬৪ দেশের কথ! 


শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় প্রজাকুলে রাজার আহুকৃল্য-লাভে বঞ্চিত হইলে, 
বিদ্ালয়াদিতে স্বাধীন জীবিকার অবলম্বনোপযোগিনী শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে, 
লোকে চাকরি ভিন্ন আর কোন্‌ পথে ধাবিত হইতে পারে? রাজশক্তি যেখানে 
মাদক সেবনে উৎসাহদায়িনী, সেখানে প্রজার মাদক-দ্রব্যে অনুরক্তি নিবারণ কি 
নিতান্তই কষ্টসাধ্য নহে? প্রাচ্য জাপান খুষ্ট-ভক্ত না হইয়াও চওু-সেবীর 
মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করে, আর চীনদেশবাসী অহিফেন মেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে 
স্থুসভ্য পাশ্চাত্য কুলশ্রেষ্ট ইংরাজ বন্দুকের গুলিতে ও সঙ্গীনের প্রসারে তাহাদিগের 
জর্জরিত করিয়া অহিফেন সেবনে বাঁধ্য করেন, ইহার কারণ কি? 

দাঁন-কালে পাক্ঞাপাত্র-বিচারে আমার্দিগের আগ্রহ প্রকাশ পায় না, পাছে প্রকৃত 
অভাবপগ্রস্ত ব্যক্তি সাহাযা না পায়, পাছে সাধু-সঙ্জনের সেবায় ব্যাঘাত ঘটিয়া 
ধর্মহানি হয়, এই ভয়ে আমরা যাচক-মাত্রকে দান করিতে অগ্রসর হই, (ইদানীং 
সে প্রনুত্তিও লোপ পাইতেছে ) ইহা আমাঁদিগের দোষ হইতে পারে ; কিন্তু যে দেশে 
ক্রিশ কোটি লোকের বাস, যে দেশের প্রায় অর্ধেক লোক চিরকাল একবেলা খাইয়া 
কাল-যাপনে বাধ্য হয়, সে দেশে যদি ৪১ লক্ষ লোক ভিক্ষাজীবী থাকে, প্রতি সত্তর 
জনের মধ্যে একজন ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহা হইলে কি এ দেশকে 
[210 ০৫ 0০৫£ুনাও বা ভিক্ষুকের দেশ বলিয়া উপহাস করা শোভা পায়? 
এক্ষেত্রে, ব্রাহ্মণের কু-শিক্ষায় দেশবাসীর লজ্জাবোধ পর্যস্ত বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া! 
নিন্দা কর! কি যুক্তিসংগত? অলঙ্কার-পত্রে আমাদের কিছু টাকা আটকাইয়া থাকে 
সত্য, কিন্তু অলঙ্কারপত্রের সংখ্যাও কি দিন দিন কমিয়া আসিতেছে না? পূর্বে 
মধ্যবিত্ত গৃতস্থের ও কৃষকদিগের গৃহে যে পরিমাণে “সোনা-দানা” দৃষ্ট হইত, এখন 
কি তদপেক্ষা অল্প দৃষ্ট হয় না? বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য, ভূমির উর্বরতার 
জন্য ও পাটের চাষেব জন্য কুষকসমাজের অবস্থা সকল স্থানে অধিক শোচনীয় না 
হইতে পারে, কিন্তু ভারতের অন্ত সর্বত্র কি তাহাদিগের ছুরবস্থার একশেষ হইতেছে 
না? মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে পূর্বে যত অলঙ্কার-পত্র ছিল, অনেক স্থলেই এখন আর 
তাহার অর্ধাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্বের অপেক্ষা এখন অল্প টাকা 
'অলঙ্কারাদিতে আবদ্ধ থাকিতেছে ; কিন্তু তদন্ুপাঁতে আমাদের সমাজ সমৃদ্ধিশালী 
হইয়াছে কি? চারিদিকে “হা অন্ন হ! অন্ন” রব কেন উঠিয়াছে ? 

শ্বেতাঙ্গ প্িবিলিয়ান ও কর্মচারীদিগের মোটা বেতন যোগাইতে গিয়া 
আমাদিগের মুখে রক্ত উঠিতেছে বলিয়া ষাহারা আক্ষেপ করিয়া থাকেন, তাহাদিগের 
্রাস্তি প্রদর্শন-কল্পে যে অপূর্ব যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা! অতীব 
কৌতুককর। রাজকার্ধে দেশীয়ের সংখ্যাধিক্য হইলে তারতীয় গ্রজার ব্যয়তার 


দেশের কথা ১৬১ 


বৎসরে প্রতি জনে গড়ে এক পয়সা মাত্র লাঘব হইতে পারে, কিন্ত সেই এক পয়সার 
মূল্য কত? ত্রিশ কোটি প্রজার প্রদত্ত ত্রিশ কোটি পয়সায় বৎসরে অন্যুূন ৪৭ লক্ষ 
টাকা সঞ্চিত হইতে পারে। তত্তি্ন ৪৭ লক্ষ টাকা দেশীয় কর্মচারীছিগের হস্তগত 
হয়। কিন্তু বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব সদশ্য সদদাশয় 
সিবিলিয়ান মিঃ ভোনাল্ড স্মীটন বাহাছুর দেখাইয়াছেন যে, শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদ্িগের 
সংখ্যা হাস করিলে ভারত গবর্ণমেন্টের প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয় সংক্ষেপ হইতে 
পাঁরে। এই ১৪ কোটি মুদ্রা প্রজার যঙ্গলের জন্য কত প্রকারে ব্যয়িত হইতে পারে, 
তাহ! এই শ্রেণীর উপদেষ্টারা কখনও ভাবিয়া! দেখিয়াছেন কি? কৃষিপ্রধান 
ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর চতুর্দশ কোটি মুদ্রা কূপ, তড়াগ, পুফরিণী প্রভৃতির খনন ও 
পঙ্কোদ্ধার কাধে বায় করিলে কি প্ররুতি-পুঞ্জ সামান্ত উপকার লাভ করিবে ? গ্রাম্য 
পথ-ঘাটের সংস্কার, দেশের পরিচ্ছন্নতা-বর্ধন ও চিকিৎসালয়াদির প্রতিষ্ঠা, শাসন ও 
বিচার বিভাগের পার্থক্য-বিধান, উচ্চ শ্রেণীর শিক্প-বিগ্যালয়াদির স্থাপন প্রভৃতি বু 
প্রকার অভাব এদেশে বিগ্যমান। চতুর্দশ কোটি মুদ্রায় কি এ সকল অতাব ক্রমশঃ 
আংশিক ভাবেও মোচিত হইতে পারে না? তাহাতে কি দেশবাসীর হুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
বধিত হইতে পারে না ; আর এই চতুর্দশ কোটির সহিত যদি হোমচার্জের অর্দাংশ 
পাওয়া যায়, তাহা হইলে কি দেশের সামান্য উপকার হয়? যে দেশে ২২ কোর্টি 
লোকের বাস, সে দেশে অন্ততঃ ২২টি শিল্প-কলা-শিক্ষার কলেজ থাঁকা কি নিতাস্ত 
আবশ্যক নহে? এখন দেশশুদ্ধ লোক “দেশীয় শিল্প চাই” “দেশীয় শিল্প চাই” 
করিয়! ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেপ্ট অর্থাভাবে অস্ততঃ ২।৪টাও বড় 
বড় শিল্পশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিতেও সমর্থ হইতেছেন না। ইহা কি সামান্য লজ্জার 
বিষয়? এ সকল কথা চিন্তা করিলে গড়ে দুই এক পয়সা ব্যয়-লাঘবের মূল্য কত, 
তাহা বুঝিতে পারা যায়। | 

প্রবীণ পিবিলিয়ান মিঃ ভোনান্ড ম্মীটন, সি. আই. ই. বাহাদুর বিগত 
ফেব্রুয়ারী মাসে এডিনবরা নগরে ভারতবর্ধাঁয় বর্তমান শাসন পদ্ধতির সংস্কার বিষয়ে 
যে সারগর্ভ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রভৃতবেতনভোগী সিবিলিয়ান 
পোষণের অনিষ্টকারিতা অতি যুক্তিযুক্ত ভাষায় প্রতিপাদিত হইয়াছে । এ বিষয়ে 
তাহার বক্তৃতার একাংশের মর্ম এইরূপ, 

“বর্তমান শাসন-প্রণালীর দোষে সমগ্র দেশ দরিদ্র হইয়া গিয়াছে । প্রায় ৪ 
কোঁটি পরিবার দৈনিক তিন আন মাত্র আয়ে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতেছে । 
অথচ তাহাদিগের' নিকট হইতে জনপ্রতি গড়ে বাধিক তিন টাক! হিসাবে কর 
আদায় করা হইয়! থাকে। পাঁচজন লইয়! যে পরিবার গঠিত, সে পরিবারকে ১৫ 


দেশের কথা-১১ 


১৬২ দেশের কথা 


টাক! রাজকরই দিতে হয়! এইক্ূপে ভারতবাসীর নিকট হইতে গবর্ণমেপ্ট বাধিক 
১১* কোটি টাক! রাজস্ব আদায় করিতেছেন। প্রজার এই কষ্ট-দত্ব অর্থ বৈদেশিক 
সিবিলিয়ানদ্দিগের বিলাস-বিভ্রমপূর্ণ জীবন-যাত্রা নির্বাহের জন্ত ও সামরিক কর্মচারী- 
দিগের সমর-কতুতি নিবৃত্তির আয়োজনে যদৃচ্ছা! ব্যরিত হইতেছে । এই সকল 
অপব্যয়ের গুরুভার ভারতবাঁসীর পক্ষে এক্ষণে অসহা হইয়া উঠিয়াছে। ন্থসত্য 
ইংরাজের ইহা! ঘোর কলঙ্কের বিষয়, সন্দেহ নাই। 

“যে সকল কারণে ভারতবাসীর দারিপ্র্য-বুদ্ধি হইয়াছে, সেই সকল কারণের 
মূলোচ্ছেদ করিলেই আমার বিবেচনায় 'ভারতবাসী ধনশালী হুইতে পারিবে। 
ভারতীয় রাজকোষ হইতে প্রতি বখসর ২৫ কোটি টাকা সামরিক বিভাগে, ১৫।১৬ 
কোটি টাকা! সিবিল ব্যবস্থার জন্য, চারি পাচ কোটি টাকা শ্বেতাঙগদিগের পেম্সন বা 
বৃত্তিদানে, ৬ কোটি টাক! পুর্তবিভাগে ও ৬।৭ কোটি টাকা রাজন্ব সংগ্রহ কাধে 
ব্যয়িত হইয়! থাকে । আমার বিশ্বাস, এই ৬* কোটি টাকার বিনিময়ে ভারতবাসী 
কোনও উপকারই লাঁভ করিতে পারে ন1! বলিলে বিশেষ দোঁষ হয় না। ভারতের 
অর্থ-পুষ্ঠ সামরিক বিভাগের দ্বারা ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইংলগ্ডেরই সমধিক উপকার হয়। 
উপকারের তুলনায় ব্যয় বিভাগ করিতে হইলে বলিতে হয় ষে, ভারতীয় সামরিক 
ব্যয়ের অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ বা ৮ কোটি টাকা ইংলগ্ডের রাজকোষ হইতে প্রদান 
করা কর্তব্য। দেওয়ানি বিভাগে শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর আবশ্টকতা আদৌ নাই 
বলিলে দোষ হয় না। মহীশুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে অল্প বেতনের দেশীয় 
কর্মচারীর! স্থচারুরূপে সমস্ত রাজকার্য সম্পন্ন করিয়৷ থাকেন। বুটিশ ভারতেও 
সেরূপ ব্যবস্থার ছারা ব্যয় লাঘব করিতে যত্ব-প্রকাশ কর্তব্য । আমার প্রস্তাব মত 
কার্ধ হইলে এই বিভাগে অস্ততঃ অর্ধাংশ অর্থাৎ ৮ কোটি টাকা বায় সংক্ষেপ হইতে 
পারে, পেন্সনের ব্যয়ও ২ কোটি টাক! কমিয়া যাইবে । রাজন্ব আদায় বিভাগে 
শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদদিগের সংখ্যা হ্রাস করিয়া বাষিক তিন কোটি টাকা ও পূর্তবিভাগে 
প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ কমান যাইতে পারে। 

“এইরূপে ব্যয় লাঘব করিলে পূর্বোক্ত চারি বিভাগ হইতেই রাজকোষে বাধিক 
২২।২৩ কোটি টাকা উদ্ধত হইবে । বৎসরে ২৩ কোটি টাকার খরচ কমিলে 
 গবর্ণমেপ্ট কুষকদিগকে অর্ধেক ভূমিকর ছাড়িয়া দিতে পারিবেন, লবণের শুদ্ধ 
অর্ধেকেরও অধিক কমাইতে পারিবেন এবং বাধিক পাঁচ হাজার টাকার অনধিক 
আয়ে আয়করও ছাড়িয়া দিতে সমর্থ হইবেন। ধনবানদিগের চক্ষে এই সকল 
স্থবিধা তাদৃশ গণনীয় বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে, কিন্তু যাহার! তিন আনা 
দৈনিক আয়ে পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধ্য হয়, এই প্রকার ব্যয়-সংক্ষেপে 
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তাহাঁদিগের উপকার যথেষ্ট হইবে, লন্দেহ নাই ।...কিন্ত যতদিন ভারত-সচিব ও 
বড়লাটদ্দিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা স্তত্ত থাকিবে, ততঙ্দিন এ সকল সংস্কার ঘটিযার 
কোনও জস্ভাবন! নাই। কারণ, তাহারা জনসাধারণের মতা মতের প্রতি উপেক্ষা 
প্রকাশ করিয়! যথেচ্ছাচার করিয়! থাকেন । ভারতবাসীরাও এক্ষণে একথা বুঝিতে 
পারিয়াছে। ূ 

“ভারত শাসনের বর্তমান পদ্ধতির আমল পরিবর্তন ভিন্ন কোনও পক্ষেরই মঙ্গল 
নাই। কেবল পার্লামেন্টে ভারতীয় সংস্তদিগকে প্রবেশের অধিকার দাঁন করিলে 
বাঞ্ছিত ফল পাঁওয়। যাইবে না। প্রথমে ভারত-সচিব ও বড়লাটের ক্ষমতার হাঁস 
করিতে হইবে । বস্তা বন্ত! টাকা! বেতন না দিলে ধাহাদিগকে পাওয়া যায় না, 
এরূপ কর্মচারীর সংখ্যা ও প্রভাব প্রতিপত্তি কমাইতে হইবে । অবশ্ঠ বর্তমান 
কালের অবৈধ ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুষেরা এ প্রস্তাবে কিছুতেই সম্মত হইবেন না । 
কিন্তু যদি ইল ও ভারতের স্থায়ী মঙ্গল প্রার্থনীয় হয়, তাহ হইলে এই উপদেশ 
অনুসারে কার্য করাই নিতান্ত আবস্টাক ।” 

ইংরাজের সহিত বাণিজ্য-সংগ্র“মে পরাভব, ভূমিরাজস্বের কঠোরতা, হোমচার্জ 
ব্যপদেশে ভারতের কুধির-শোষণ ও প্রায় সমুদ্রায় অধিক বেতনের পদে বিদেশীয়- 
গণের একাধিপত্য প্রভৃতি কারণে দেশবাসীর কিরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, শ্রীযুক্ত বাবু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পশ্চাঘণিত মন্তব্যে তাহা অতি সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, 

“আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময় ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় যোঁগাইয়াছে, 
আজ লে পরের কাপড় পরিয়! লজ্জা! বাড়াইতেছে--এক সময়ে ভারতভূমি অরপূর্ণা 
ছিল, *হ্যাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া”-_এক সময়ে ভারতে পৌরুষরক্ষ! করিবার অন্ত 
ছিল, আজ কেবল কেরাণীগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুক আছে। ইস্ট ইত্ডিয়া 
কোম্পানি রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্বক ছলে বলে কৌশলে ভারতের শিল্পকে গঙ্গ 
করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্ধে দীক্ষিত করিয়াছে। আজ আবার সেই ককের 
খাজনা বাড়িতে সেই হতভাগ্য খণসমৃদ্রের মধ্যে চিরদিনের মত নিমগ্ন হইয়াছে। 
এই ত গেল বাণিজ) এবং কৃষি।--তাহার পর বীর্য এবং অন্তর £ সে কথার উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন নাই।**"এদিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাচ শত কোটি 
টাকা খাজনার এবং মহাজনের লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে । ব্যবসায়ের জন্য 
মূলধন থাকে কোথায়? এই অবস্থায় ধাড়াইয়াছি।***রোমের শাসনে, স্পেনের 
শাসনে, মোগলের শাসনে, এত বড় একটা বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়- 
বিহীন হইয়াছে ?*--! বঙ্গদর্শন (নষপর্যায়) ১৬১* সাল,কাতিক সংখ্যায় “অত্যুক্তি” 
"শীর্ষক প্রবন্ধ |] 
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এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্তন ন! ঘটিলে ভারতবাসী অচিরে ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইবে। জাতীয় মহাসমিতি এই সংস্কার-সাধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, 
পূর্বো্িথিত্ত ছুরবস্থার সংস্কার-বিষয়ে রাজা ও প্রজাকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন । বিবিধ 
বৈষম্যের লীলাস্থল ভারতবর্ষে এই শুভান্থুষ্ঠান উপলক্ষে অপূর্ব একতার সঞ্চার 
হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ফিরিঙ্গী, বাঙালী, মান্রাজী, পঞ্জাবী পার্শা, 
হিন্দুস্থানী, গুজরাটা, উড়িয়! প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ একসুত্রে 
বদ্ধ ও একই মহান্‌ উদ্দেশ্ত পথে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
ইহাদিগের চেষ্টায় জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনে অগ্যাপি বিশেষ সফল প্রশ্ত 
হয় নাই। সে জন্য অনেকে মহাঁসমিতির প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন। অনেক 
লঘুচিত্ত ব্যক্তি এই জাতীয় শুভানুষ্ঠানের প্রতি বিদ্রুপ-প্রকাশেও পশ্চাৎপদ নহেন । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভারতীয় কংগ্রেস বা জাতীয় মহাসমিতি বৃটিশ 
শাসনের__ইংরাজের প্রদত্ত পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রধানতম স্থফল। এরূপ অনুষ্ঠান 
এদেশে পূর্বে ছিল না। স্থতরাং, ইহা যে দেশের সামগ্রী, সেই দেশের রীতির 
অন্করণে ইহাকে পরিচালিত করিতে ন! পারিলে, স্ফললাভের জস্তাবন! সুদুর- 
পরাহত হুইবে। পাশ্চাত্য দেশে প্রজার রাজনীতিক আন্দোলনে যে আশ্ড স্থফল- 
লাভ হয়, তাহার কারণ এই যে, তত্রত্য প্রজা-সমাজের নিয়স্তর পর্ধস্ত এই সকল 
আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগদান করে । আমাদের দেশে অজ্ঞতার জন্য অনেকেই 
এই সকল আন্দোলনের সংবাদ পর্যস্ত রাখেন না, সমাজের সকলে জাতীয় মহা- 
সমিতির কার্ষে সমান উৎসাহ প্রকাশ করেন না। কাজেই ক্ষমতাপ্রিয় যথেচ্ছাচার 
রাজপুরুষেরা আন্দোলনকারীদিগের মুষ্টিমেয়তা বা সংখ্যার অল্পতা অন্গভব করিয়া 
প্রতিকারে ওুঁদান্ত প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইঘাতে জাতীয় মহাসমিতির 
অকিঞ্চিংকরতা প্রতিপন্ন হয় নখ, আমাদিগ্রে অকর্মণ্যতা ও অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। 

যদি জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলনে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের 
সহাঙ্ভূতি প্রকাশ পায়, এতছুপলক্ষে যদি সমগ্র সমাজ আমূল আলোড়িত হয়, 
রাজপুরুষের৷ ঘদি বুঝতে পারেন যে, মহাসমিতির প্রীর্থনাসমূহ সমগ্র দেশবাসীর 
অন্গমোদিত, সে প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে ভারতীয় সমাজের অন্তস্তল পর্যন্ত মর্মবেদনায় 
বিক্ষোভিত হইয়া উঠিবে, তাহ! হইলে তাহার! কংগ্রেসের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে 
অবশ্থাই আগ্রহ প্রকাশ করিবেন। এই কারণে কংগ্রেসের উদেশ্ট অর্ধশিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া, দেশের বর্ধনশীল ছুঃপ-্াবিন্যের কথা, 
আমাদের শোচনীয় অধোগতির কথা, তাহাদিগের হৃদয়জম কবাইয়! দিয়া, কংগ্রেসের 
প্রতি সকলের অস্থ্রাগ-বর্ধন-পূর্বক এই শ্রভাঙ্গুষ্ঠানের শক্তিবৃদ্ধি করা প্রত্যেক দেখশ- 


দেশের কথা ১৬৫ 


হিতৈধীর অবশ্ত কর্তব্য। দেশের প্রত্যেক সন্তানের এই কর্তব্যডার স্কদ্ধে গ্রহণ 
করা উচিত। ১৮৩৩ সালের পার্লামেন্টের প্রণীত বিধানে ও ১৮৫৮ সাঁলের 
মহারাণীর ঘোষণাপত্রে আমরা যে সকল অধিকার পাইয়াছি, যে সুশাসনের আশ্বাস 
পাইয়াছি, তাহ! দেশের অনেকেই জম্যক অবগত নহেন। তাই আমরা সেই সকল 
অধিকারে বঞ্চিত হইয়! অবনতির খরশ্রোতে ভাসিয়! যাইতেছি। বুটিশ ভারতের 
সকল প্রজা, অতি নিয়শ্রেণীর প্রজা পর্যস্ত, যাহাতে আমাদের রাজত্ব প্রকৃত 
অধিকারের বিষয় সম্যকৃরূপে অবগত হইতে পারে, সে অধিকারের পুর্ণ ফললাভের 
জন্য যাহাতে সকলে ব্যকুল হইয়া উঠে, দেশের প্রত্যেক হথসস্তানকে সে চেষ্টা 
করিতে হইবে । অজ্ঞতার জন্যই এতদিন আমাদিগের সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে । 
্বগাঁয় বঙ্িমবাবু বহুদিন পূর্বে এই কথাই বলিয়৷ গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন--. 

“সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক 
শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সবত্র প্রচারিত হওয়া! আবশ্যক । কিন্তু সুশিক্ষিত 
অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহ! ঘটিবে না, স্থুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা 
চাই।"**বাঙ্গালার ছয় কোটি ষাট লক্ষ ( এখন প্রায় ৮ কোটি ) লোকের দ্বার! যে 
কোনও কাধ হয় না, তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালার লোক-শিক্ষা নাই ।” 
[ বঙ্গদর্শন, ১২৮৫ সাল, অগ্রহায়ণ সংখ্যা-“লোক-শিক্ষা” প্রবন্ধ ] 

এক্ষণে যাহাতে সে অজ্ঞতার নিরাকরণ হয়, দেশের আপামর জনসাধরণে 
আপনাদিগের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে, জাতীয় মহাসমিতির সহিত প্রতিকাঁর- 
প্রার্থনায় সকলে সাগ্রহে যোগদান করিতে পারে, রাজপুরুষেরা যাহাতে মুষ্টিমেয় 
আন্দোলনকারী 'বলিয়া আমাদের প্রতি উপেক্ষা গ্রকাশ করিতে না পারেন, তাহার 
উপাঁয় অবলম্বন করা কর্তব্য। এই স্মহান্‌ পবিত্র কর্তব্য-সাধনে উতৎ্সাহ-প্রকাশ 
না করিয়া ধাহারা মহাসমিতির প্রতি উপহাস বা উপেক্ষা-প্রকাশ করিবেন, তাহারা 
দেশের শত্রু বলিয়া চিরকাল স্থধী-সমাজের দ্বণার ভাজন হইবেন । 

বৃদ্ধ ভারত-হিতৈষী হিউম সাহেব জাতীয় মহাসমিতির বিগত অধিবেশনের 
অব্যবহিত পূর্বে ভারতবাসীকে যে সারগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা 
প্রত্যেকের স্মরণ রাখ! কর্তব্য। তিনি বলিয়াছেন, 

“তোমরা কি মুহূর্তের জন্যও মনে কল্পনা কর যে, কোন রাজশক্তি শ্বত:প্রবৃত্ত 
হইয়া তোমাদিগকে রাজনীতিক অধিকাঁর প্রদান করিবেন? যে সকল অধিকার 
তোমাদিগকে প্রদান করিলে শক্তিপ্রিয় শাসকর্দিগের শক্তির হাস ঘটে, ন্তায়ের 
হিসাবে তোমাদিগের সহশ্র দাবী থাকিলেও গবর্ণমেপ্ট কি সে সমুদ্বায় সহজে 
ছাড়িবেন? যে ক্ষমত! ত্যাগ করিলে রাজার শ্বদেশবাঁসিগণ উচ্চপঙ্গ হইতে বঞ্চিত 


১৬৬ দেশের কথা 


হইবেন, রাজ! কি তাহা বিনা বাক্য-ব্যয়ে ত্যাগ করিবেন? তোমরা কি স্বপ্রেও 
ভাব যে, গুঁদারনীতিক অথব! যে কোন গবর্ণমেপ্টই হউক, শুদ্ধ স্তায়ের অনুরোধে 
তোমার্দিগের ছুঃখ-বিমোচনে অগ্রসর হইবেন ? এরুপ অলীক চিন্তায় কদাপি 
আত্ম-বঞ্চনা করিও না। ভারতে এবং বিলাতে অবিশ্রাস্তভাবে, অদম্য অধ্যবসায় 
ও উৎসাহ সহকারে আন্দোলন করিতে হইবে, বিলাতেই আন্দোলনের মাত্রা অধিক 
হওয়া আঁবশ্তক | এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! গবর্ণমেপ্টকে যদ্দি ব্রমাগত উত্যক্ত ও 
জালাতন করিতে পার, তবেই তোমাদিগের ইঠ্টসিদ্ধির পথ প্রসারিত হইবে । 
রাজনীতিক আন্দোলনের হুফলে আমার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু তোমরা যেরূপে 
ওদাসীন্ত সহকারে আন্দোলন কর, তাহাতে কিছুই হইবে না। আন্দোলনে 
একাগ্রতা অবলম্বন কর, তোমাদদিগের অর্থ, সামর্থ্য সমস্তই জাতীয় উন্নতিকরে 
উৎসর্গ কর, ভারতে সংবৎসরব্যাপী মহাসমিতির আন্দোলন প্রদীপ্ত রাখ, 
বিলাতের প্রত্যেক নগর ও গ্রাম তোমাদ্দিগের প্রার্থনার ধ্বনিতে মুখরিত কর, 
কর্তৃপক্ষের ভ্রভঙ্গীতে ভীত হইও না, প্রাণপণে ইংরাজ জাতির হৃদয়ে এই ধারণা 
অঙ্কিত কর যে, তোমরা যাহ। ধরিয়াছ, তাহা! কিছুতেই ছাড়িবে না, তোমাদিগের 
প্রার্থনার পূরণ না হইলে, ইংরাজ জাতিকে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম দিবে নাঃ 
জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন কর যে, তোমরা সময়, অর্থ, এমন কি জীবন পর্যস্ত পাত 
করিয়া সংকল্প-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াই, কার্য ছারা আপনাদিগের যোগ্যতা প্রতিপাদন 
কর। দেখিবে, গ্রীম্মাগমে তুষারের ন্যায় তোমাদিগের উন্নতি-পথের কণ্টক 
তিরোহিত হইয়াছে। 

“ভারতের সংবাদ-পত্রসমূহকে প্রায়ই গবর্ণমেপ্টের দোষ কীর্তন করিতে দেখি । 
গবর্ণমেণ্টের অনেক দোষ আছে সত্য, কিন্তু তোমাদিগের নিজের দোষই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। তোমরা নিজে কর্তব্য পাঁলন করিবে না, শ্বদেশের ও শ্বদেশবাসীর 
উম্নতিকল্পে সর্বস্ব-পণে আত্ম-বিসর্জন করিবে না, শুদ্ধ গবর্ণমেপ্টের দোষ দিলে চলিবে 
কেন? তোমার্দিগের উন্নতি তোমাছিগেরই উপর নির্ভর করিতেছে । তোমরা 
সমস্ত সাম্প্রদায়িক ও ব্যক্তিগত মতভেদ বিন্বৃত হও, পরস্পরকে বিশ্বাস কর, ভগ্তামি 
ও কপটতা পরিত্যক্ত হউক, সকলে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও, রাত্রিদিন ভুলিয়া 
এক মনে, এক ধ্যানে উদ্দেশ্ট-সংসাধন-পথে অগ্রসর হও, অবিচলিত; অক্ষুব্ধ ও 
অসন্দিশ্ব-চিত্তে কার্ষে ব্যাপৃত হও, দেখিবে, আশু তোমার্দিগের কামনা পূর্ণ হইবে । 
নচেৎ এক্ষণে তোমাঁদিগের আন্দোলনে যেরূপ একাগ্রতা ও আস্তরিকতার অভাব 
প্রবল রহিয়াছে, ভাহ! থাকিলে কিছুষ্ট লাভ হইবে ন।। 

“আবার বলি, গবর্ণমেপ্টকে গালাগালি দিলে, তোমাদের নিজের দোষ চাঁপা 


দেশের কথ! ১৬৭ 


পড়িবে না। অন্থান্ত দেশের গবর্ণমেন্টের স্তাস় তোমাদের গবর্ণমেন্টও আপনাকে 
সর্ববিষয়ে সমধিক জ্ঞানিবান্‌ ও শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন । ইহারা ইচ্ছা করিয়া! 
কখনই তোমাদিগকে এক তিলার্ধ অধিকার প্রান করিবেন না, বরং উত্তরোত্তর 
প্রদত্ত অধিকারের সংকোচে প্রয়াস পাইবেন যে দেশে গ্রজাশক্তি হীনবল, সে 
দেশে রাঁজশক্কির এইরূপই ব্যবহার ঘটিয়া থাকে। রাজশক্তির এরূপ অত্যাচার- 
নিবারণে প্রজা-সাধারণের সর্বঙ্ণা চেষ্টা করা সর্বতোভাবে বিধেয়। গ্রজারা যদি 
রাজার অবিচার বন্ধ করিতে না পারে, তবে সে দোষ গ্রজাঙ্গিগের-স্প্যাজার নহে, এ 
কথা স্মরণ রাধিও 1” 
ফলতঃ আমরা অ্ববনতির চরম সীমায় আসিয়া উপন্থিত হইয়াছি। মিঃ 
ডিগবী মহোদয় গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১৮৫০ খৃষ্টাবে ভারতবাসীর 
দৈনিক আয় গড়ে জন প্রতি দুই আনা ছিল। ১৮৮০ খুষ্টাব্ধে উহ! ছয় পয়সায় 
পরিণত হয়। অধুন! উহ! দৈনিক তিন পয়সায় দাড়াইয়াছে!. অব্পূর্ণার 
সম্তানদিগের আর কি দুরবস্থা হইতে পারে ! অতএব আর গুঁদান্ত প্রকাশের সময় 
নাই। ক্ষমতাপ্রিয় রাজপুরুঘদিগের কুটিলতায় আমরা যে বৈধ অধিকারে বর্ধিত 
হইয়াছি, তাহার পুনঃ প্রাপ্তির জন্থ সময় থাকিতে বন্ধপরিকরভাবে চেষ্টা না করিলে 
পরে অন্থুতণ্ড হইতে হইবে । মিঃ ভিগ.বী বলিয়াছেন, 
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ইংরাজ “শারীর যুদ্ধে” ভারতবাসীর বাছবল ও বাণিজ্য-সংগ্রামে তাহাগিগের 
ধনবল হরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন। ভারতীয় সমাজের ধন-বল ও বাছ-বলই 
বৈদেশিক রাজার নিকট একমাত্র আশঙ্কার কারণ বলিয়া! বিবেচিত হয় নাই। বুদ্ধি- 
বলেও মানুষ অনেক অসাধ্য সাঁধন করিতে পারে । নীতিজ্ঞদিগের মতে “বুদ্ধি 
বলং তন্ত।” সুতরাং বুদ্ধি-বল উপেক্ষণীয় নে । বিশেষতঃ ভারতীয় আর্ধজাতির 
বুদ্ধি কখনই উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। কাজেই বুদ্ধিমান ইংরাজকে 
ভারতবাসীর বুদ্ধিবিপ্লব ঘটাইয়া তাহাদিগের চিত্ত-বৃত্তি-নিচয়কে সন্মোছিত করিয়া 
রাখিবার জন্যও সংগ্রামের আয়োজন করিতে হইয়াছে । এদেশে অভিনব শিক্ষা- 
প্রণালীর -প্রবর্তন দ্বারা দেশবাসীর চিন্তা-নোতকে নূতন পথে পরিচালিত করা, 
পাশ্চাত্য সভ্যতার গ্রভাব-পরিচয়ে দেশবাসীর বুদ্ধি-বৃত্তিকে মোহাতিস্ভৃত করিয়! 


১৬৮ দেশের কথা 


তাহাদিগের আত্মাভিমান ও আত্ম-পক্তির প্রতি বিশ্বাস নষ্ট কর! এই সংগ্রামের 
প্রধান লক্ষ্য। 

এই সংগ্রামে পরাধীন জাতির*চিত্ত-ক্ষেত্র বিজেতৃজাতির সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া 
যায়। অপেক্ষাকৃত ছূর্বল জাতির বুদ্ধিভ্রংশ ঘটাইবাঁর ও চিত্তের দৃঢ়ত৷ হ্বাস 
করিবার পক্ষে এই প্রকার সংগ্রামই অমোঘ উপায় বলিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতি- 
বিশারদের! নির্ধারণ করিয়াছেন । মিশরের অন্তর্গত খাটুম নগরে “গর্ডন কলেজ” ও 
পিকিনে “হানলিং” ও “টং-ওয়েং কলেজ” প্রভৃতি এইরূপ উদ্দোশ্টেই স্থাপিত হইয়াছে। 
অধিকাংশ স্থলে মিশনরিগণ এই বুদ্ধিভ্রংশকর সংগ্রামে প্রধান অনস্ত্ররূপে কার্য করিয়া 
থাকেন। ইহার্দিগের সাহায্যে ভারতবর্ষে এই চিত্ব-বিজয় ব্যাপারে ইংরাজ সামান্য 
সফলতা লাভ করেন নাই । 

ভারতে এই অভিনব সংগ্রাম আরন্ধ হওয়ায় দেশবাসীর চিস্তাতআ্োত ইংরাজের 
প্রদশিত নৃতন পথে ধাবিত হইল, স্বদেশ, শ্বসমাজ ও স্বকীয় পূর্বপুরুষদিগের প্রতি 
শ্রদ্ধার হ্রাস এবং বৈদেশিক সকল বিষয়েরই প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
এইরূপ অবস্থায় ধাহারা শ্বভাবতঃ পর-ছুঃখ-কাতর, তাহাদের অনেকে বুদ্ধিমার্গে 
বিভ্রান্ত হইয়! সমাজের আমূল সংস্কার ও পাশ্চাত্য আদর্শে উহার গঠনকেই 
জীবনের একমাত্র কর্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। এইরূপে সংস্কারক সমাজের 
প্রাহুর্তাবে হিন্দুসমাজ ছুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নৃতন শিক্ষার গুণে ও 
মিশনরীদের অনুগ্রহে ব্রাঙ্গণ-শূব্রে মনোমালিন্য ঘটিয়াছে, সমাজে একতার বন্ধন 
শিথিল হুইয়াছে। তদবধি নৃতন হিংসা-বিছ্বেষ ও নৃতন দলাদলির শত অব্যাহত- 
ভাবে আমাদের সমাজে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। 

সাধারণ দলাদলি ও গৃহকলহ পৃথিবীর সবত্র বিদ্যমান; এখনও আছে, 
ভবিষ্যতেও থাকিবে, পূর্বেও ছিল। কোন্‌ সংসার গাহ্‌স্থ্া-কলহ-পরিশূন্য ? কোন্‌ 
সমাজে দলাদলি নাই? কোন্‌ সভায় স্বাধীন মতাবলম্বী সদস্তের! নিবিরোধ ? 
এমন যে সুসংযত ব্রিটিশ পার্লামেপ্ট, তাহাতেও সদস্তদদিগের মধ্যে অসম্প্রীতির 
নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এমনকি সুশিক্ষিত নেতৃবৃন্দের মধোও সময়ে সময়ে বাক্যালাপ 
বদ্ধ হয়। কিন্তু এদেশে যে দলাদলির বাহুল্য দৃষ্ট হয় ও তাহার ফলে আরন্ধ কার্ধ 
পণ্ড হয়, তাহার কারণ ভারতবাসীর পরাধীনতা৷ । পরাধীনতায় চিত্তবৃত্তি সমূহের 
বিশেষ অবনতি ঘটে, হিংসা-ছেষ বৃদ্ধি পায়, সমবেতভাবে কার্য করিবার শক্তি 
বিনষ্ট হয়। হ্বাধীন জাতি দেশের জন্য সকল বিভিন্নত! ভুলিতে পারে । তঙজ্জন্য 
তাহাদের সাধনক্ষেত্র আছে বলিয়! সেই শিক্ষাটুকু তাহাদের হুইয়াছে। আমাদের 
সেই সাধন-ক্ষেত্রের অভাবে সামান্ধ দলাফ্ললিগুলি এরূপ সর্বগ্রাসী হুইয়৷ উঠে । 


দেশের কথ। ১৬৯ 


ক্রমশঃ জাতীয় জীবনে লক্ষ্য যেমন উচ্চ ও মহান্‌ হইয়া উঠিবে, তেমনি আমরাও 
অল্পে অল্পে এই স্বার্থ-প্রণোর্দিত তুচ্ছ কলহ বিস্থৃত হইতে শিখিব। স্বাধীন জাতির 
আত্মবিশ্বাস অটল থাকে, শত বিরোধ বিদ্যমান সত্তেও, আমাদের ন্যায় তাহারা 
তাহাতে জাতীয় জীবনের অবসানের কল্পনা করিয়া নিশ্টেষ্ট হয় না। সে যাহা 
হউক, মিশনরীদিগের শিক্ষায় এ দেশে যে দলাদলির কৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মৃল 
্রা্মণ-বিদ্বেষ ও সমাজ-বিছ্বে। এই কারণে ইহাকে “নৃতন” আখ্যা প্রদান করিয়াছি। 

'নৃতন” শিক্ষার “হিড়িকে” পড়ায় দেশের অনেক পুরাতন উৎকষ্ট প্রথাও 
বর্বরোচিত বলিয়া এক্ষণে আমাদিগের নিকট বোধ হইতেছে, পূর্বপুরুষগণ অসভ্য 
বা অর্ধ সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছেন। পুরাঁতনের প্রতি বিরাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় 
পূর্বগৌরবের পুনরুদ্ধারে আমাদিগের আগ্রহও হাস পাইতেছে। ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার প্রকৃত মর্ম গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় সকলেই স্ব-প্রধান হইয়া উঠিতেছেন, 
পরাধীনতা-বশতঃ সমাজের জন্য স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি লোপ পাইতেছে। সমাজে 
ঘথেচ্ছাচার বাড়িতেছে। স্বাধীন জাতি জানে, দেশ রক্ষার ও সমাজ রক্ষার ভার 
তাহার নিজের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে । সেই দায়িত্ব-জ্ঞানের বশবততাঁ হইয়া সে 
প্রয়োজনকালে স্বার্থ-বিসর্জনে অগ্রসর হয় । পরাধীন জাতির দেশরক্ষার ভার পদের 
হস্তে থাকায়, সে বিষয়ের দায়িত্ব হইতে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে । দায়িত্বের 
অভাবে স্বার্থ-ত্যাগ-প্রবৃত্তির ক্রমশঃ লোপ ঘটে । আমাদিগের তাহাই হইয়াছে ।* 
পরম্ত এদেশের পল্লী-সমাজগুলিকে বিনষ্ট করিয়া ইংরাজ আমাদিগের আত্মনিত্ডর 
শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। ইহার উপর, ইংরাজের প্রবতিত একদেশীয়, 
অসম্পূর্ণ ও*বিক্ৃত শিক্ষার ফলে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া আমরা কেবল 
গরসেবার যোগ্যতা লাভ করিতেছি। এইরূপ বুদ্ধি-বিপ্রবের ফলে আমাদিগের 
জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড পর্যন্ত বিচরণ হুইয়া যাইতেছে । ইংরাজের আরব্ধ তৃতীয় 
প্রকার সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া, আমরা প্রাচীন গৌরবে আস্থাহীন ও ভবিষ্যৎ উন্নতি- 
বিষয়ে আশ!-হীন জীব বিশেষে পরিণত হুইতেছি। 
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১৭৩ দেশের কথা 


ইংরাজ বলিতেছেন, “আমরা তোমাদিগকে সুুসভ্য করিতেছি ।” আমরাও 
ভাবিয়াছি, আমরা ইংরাজের সাহচর্ষে সভ্য হইতেছি। এই প্রছেলিকার মীমাংসা 


প্রসঙ্গে স্তার টমাস মনরো! বলিয়াছেন, 
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ফলতঃ আমাদের সাহচর্ষে ইংরাজ কোন্‌ বিষয়ে কতদুর সভ্য হুইয়াছেন 
ও আমরা ইংরাজের সহবাসে কোন্‌ বিষয়ে কতদুর সত্য হুইয়াছি, তাহা মনরো 
মহোদয়ের বণিত এই মানদণ্ডের সাহায্যে ধীরভাবে গণনা করিয়! দেখিলেই সকলের 
হৃদয়ঙ্গম হইবে । মিঃ ব্রক্স এডামসের যে উক্তি ১২১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও 
এই প্রসঙ্গে অনুধাবন করিবার যোগ্য । স্ব্াঁয় ভূদেববাবু যথার্থ ই বলিয়াছেন, 
“যদি ভারতবর্ষ আজি রাজনীতি সপ্ধন্ধে ইংরাজের দ্বার! পরিচালিত না হইত, তবে 
কি তারতেরও স্থশিক্ষিত সৈন্, সুদৃঢ় পোত-বাহিনী এবং ইউরোপীয় বিষয়-বিদ্যায় 
সথবিদ্বান লোক সকলের অভাব থাকিত1 কিছুরই অভাব থাকিত বলিয়া বোধ 
হয় না। কাজ অপরে করিয়া দিলে, কাজ করিবার সম্বল অপহরণ করিলে, কাজ 
করিতে পারি ন! বলিয়া অন্নক্ষণ ভত্সনা ও অবজ্ঞা করিলে, কাজ করিবার উপক্রম 
করিবামান্র মাথার উপর বসিয়৷ টিক টিকৃ করিলে, কেহই কোনও কাজি করিতে 
পারেনা । আজ হিন্দুরা সেই জন্যই শান্তশীল হইয়! আছেন; সাধনশীল হহয়া 
উঠিতেছেন না। হিন্দুর অপেক্ষা জাপানীদের কোনও গুণই অধিক নাই। তাহারা 
যেরূপ অবলীলাক্রমে ইউরোপীয়দের সমকক্ষতা করিতেছে, পরাধীন ন! থাকিলে' 
হিন্দুরাও সেরূপ সমকক্ষতায় সমর্থ হইত, সন্দেহ নাই ।” ছুঃখের বিষয়, এই তত্ব 
ইংরাজী শিক্ষার মোহে আমরা সকল সময়ে উপলদ্ধি করিতে না পারিয়! 
আপনাদিগকে পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষা স্বতাবতঃ হীন বলিয়া মনে করি। 

বিজ্ঞানশাস্ত্ের চর্চা পাশ্চাত্য জাতিসমূছের বর্তমান উন্নতির মূল। তাই আমরা 
বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হুইয়াছি। কিন্তু আমরা এমনই মোহাদ্ধ যে, 


দেশের কথা ১৭১. 


ইংরাজী পুস্তকে বিজ্ঞান-বিষ্ভার আভাস পাইয়াই আত্মহারা হইয়াছি। তাই সকল 
বিষয়েই বৈজ্ঞানিকত৷ প্রকাশে আমাদের আগ্রহ বাড়িতেছে। আমাদের প্রাচীন 
সংস্কার-সমৃহকে বিজ্ঞান-বিরোধী ভাবিয়৷ পরিত্যাগ করিতেও আমরা অগ্রসর 
হইয়াছি। কিন্তু বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত প্রন্কতপক্ষে আমাফ্িগের অগ্ঠাপি যে আছৌ 
পরিচয় হয় নাই; তাহা আমরা সম্যক্‌ বুিতে পারিতেছি না । এ দেশে বিজ্ঞানবিদ্য 
এখনও পুস্তকগতা রহিয়াছে, “উহার দ্বারা আমাদিগের বুদ্ধি বা চিত্তের কোনও 
সংস্কার হয় নাই; দেশের উপভোগ্য শিল্পজাতও সংবধিত বা স্বলপ-মূল্য হইয়া উঠে 
নাই।” অধিক কি, আমাদের ছাত্রের! অগ্ঠাপি জাপানীদিগের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ 
শিক্ষকদিগকে বলিতে শিখে নাই--01525), 911, ৯৪ 0000 ৮৪6 00 1680 
4৯002101021) 01 7010006221015601 2105 08016. ভ/০ ৪ 0০ 
1220. 10 181109015 ৪০ 190৩. দেড়শত বৎসরের ইংরাজ-সংসর্গ ও 
ইংরাজী শিক্ষার পরও আমাদের মধ্যে যে বিজ্ঞান-গ্রীতির সঞ্চার হয় নাই, 
জাপানীদিগের মধ্যে ত্রিশ বৎসরে সেই বিজ্ঞান-প্রীতি অভূতপূর্ব বিকাশলাভ 
করিয়াছে। তাই জাপানী শিল্প-পণ্যে ভারতীয় বিপণী শ্রেণী পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠিতেছে। এদেশে ইংরাজের প্রবতিত শিক্ষা কিরূপ অস্তঃসারশূন্ঠ, তাহা ইহা 
হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। অথচ এই শৃন্তগর্ভ শিক্ষার মোহে আমরা 
অভিভূত হইয়াই আত্মদৃষ্টি হারাইতেছি! 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মহোপকারক্‌ অংশ যাহাতে এদেশে প্রচারিত না হয় সে 
বিষয়ে রাজপুরুষদিগের যত্বু ও সতর্কতার ক্রটি নাই। শ্রীযুক্ত টাটা মহাশয়ের 
অসীম-বদান্যতা-প্রন্থত “রিসার্চ ইনষ্টিটিউট” নামক বিজ্ঞান বিগ্যালয়ের প্রস্তাব 
গবর্ণমেন্টের প্রতিকৃলতায় অগ্যাপি কার্ধে পরিণত হইতেছে না। টাটা মহোদয় 
ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এদেশে প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চার সুত্রপাত করিতে 
চাহিতেছেন, মহীশুরের মহারাজ তাহাতে সহায়তা করিতে অগ্রসর হুইয়াছেন, 
কিন্ত গবর্ণমেন্ট এই শুভাছুষ্ঠানের হুচনা দর্শনে প্রীত নহেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের যে অংশে এদেশীয় সমাজে অকারণ বিপ্লবের সার হইতে পারে, সেই 
অংশের প্রচার এদেশে বছুদিন হইতে করা হইয়াছে। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের 
মোহকর বিরোধ-প্রবণত! আমরা আয়ত্ব করিয়! বিবিধ সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি: 
করিয়াছি । এই বিপ্লবের আবর্তনে পড়িয়া আমাদিগের কর্মশক্তি বু পরিমাণে 
জড়ীভূত হইয়া গিয়াছে । 

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিঞ্লেষণ-কার্ধে বিশেষ পটু । জগতে এঁক্যের মধ্যে কোথায় 
অনৈক্য আছে, তাহ! তর তন্ন করিয়া! দেখা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের একটা! প্রধান অঙ্গ। 


১৭২ দেশের কথা 


পক্ষান্তরে অনৈক্যের মধ্যে এঁক্যের সন্ধান_-এই বৈচিত্র্যময় জগতে, চর্ম চক্ষে 
প্রতীয়মান পার্থক্যের বিনাঁশ-পুরঃসর বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা না! করিয়া, তাহার 
মধ্যস্থিত নিগৃঢ় এক্য-স্থত্র অধিকার-পূর্বক, খজুকুটিল নানা পথে একই লক্ষ্যে 
অভিমুখীন হওয়াই প্রাচ্য প্রতিভার প্রক্কৃতি। শ্রীমন্তগবদ্গীতার বিশ্বরূপ দর্শন 
অধ্যায়ে এই তত্ব বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে । 

“আমাদের দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বহুকাল হইতেই নানা বিভিন্ন মত 
পরিপুষ্ট হইয়া! মনটিকে এমনই করিয়া তুলিয়াছে যে, সকল বিরোধের মধ্যেই সেখানে 
নিধিবাদে কেমন একটি সাসগ্জন্ত স্থাপিত হইয়া আসে । কর্মফলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করিয়াও আমাদের দেবভক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। বিশ্ব সংসারকে মায়া 
এবং মোহ বলিয়া উড়াইয়া দিই, আবার জমস্ত বিশ্বে দেবতার আবির্ভাব দেখিয়া, 
তকলতাগুল হইতে সর্বলোকে মায়াতীত বিশ্বেশ্বরের মহতী মঙ্গল ইচ্ছার বিকাঁশ 
'অন্গভব করিয়া প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি; দেবতা এক এবং অদ্বিতীয় জানিয়া 
ইতর বস্ত্র পূজা নিক্ষল বলিয়া! বুঝি, আবার প্রতি ক্ষুদ্র পাঁধাণখণ্ডের চরণে নৈবদ্ঠ 
নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারি না; দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদকে সমানভাবে 
অন্তরে স্থান দিয়! থাকি; ব্রঙ্গকে নিগুণও বলি সগুণ জানিয়াও পুজা করি) 
যেখাঁনে বিভিন্ন মতের মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়, সেখানেও আমর! উভয়কেই 
অকাতরে আত্মসাৎ করিয়া লই। নান] মতের সংঘর্ষে আমাদের মনের, বোধ করি, 
নানা বিভিন্ন দিক হইতে দেখিবার শক্তি একটু বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন 
দিক হইতে দেখি বলিয়াই আমাদের মনে বিরোধ সহজেই তঙ্জন হইয়া আসে । 

“যে সমস্ত বড় বড় ধর্মতত্ব ইংরাঁজ সংস্কারকেরা হালে আমাদের মধ্যে প্রবেশ 
করাইতেছেন--যেমন, জাতি উচ্ছেদ, মানবে মানবে সাম্য, ঈশ্বরের একমাত্্রতা, 
এবং প্রতিমার অকিঞ্চিংকরতা,সে সকলই আমাদের দেশের অশিক্ষিত 
জনসাধারণের মধ্যেও নৃতন কথা নহে। জামান্ত কুটিরবাসী কৃষককে জিজ্ঞাসা 
করিলেও সেও বলিবে, ধর্মের নিকট জাতি নাই, সকলেই সেই একমাস্জ প্রত্যক্ষের 
অগোচর পরমেশ্বরের সৃষ্টি, এবং সেই মহান্‌ পরমেশ্বর সর্বভূতে ও সর্বঘটে নিরস্তর : 
অবস্থিতি করিতেছেন । যদ্দি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তবে শিলাখণ্ডকে 
পূজা করিয়া ফল কি? পিতৃপিতামহাগত লোকাচারের উল্লেখ করিয়া সেও বলিবে, 
ইহার মধ্যেও ত পরমেশ্বর আছেন, এবং সেই সঙ্গে নিরাকারকে ধারণ করিবার সামর্থ্য 
অস্বীকার করিয়া বিনীতভাবে সর্বসমক্ষে আপনার অজ্ঞত! নিবেদন করিবে ! কিন্তু 
নিজে শিলাথণ্ডের পুজ! করে বলিয়া অপ্রতিম ব্রন্ষোপাসনার মহত্ব অস্বীকার 
করিবে ন!। 


দেশের কথা ১৭৩ 


“ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে দেখিবার অভ্যাসে মনের এইরূপ প্রসার বৃদ্ধি হয় 
সন্দেহ নাই এবং স্থষ্টির সর্বত্র নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরম্তন নিগুঢ় অবিরোধ 
আবিষ্কার করিয়া চিত্র সমগ্র বহিজগৎকে অস্তরে আয্মত্ব করিতে শিখে”--“সাধনা” 
পত্রিকায় ৬বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ধগুগিরি” শীর্ষক প্রবন্ধ । 

বলেন্দ্রবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, “এই বিরোধ-গ্রাসিতাই হিন্দুধর্মের জীবন এবং 
ব্রাহ্মণের মধ্যে এইটুকু ছিল বলিয়া, বৌদ্ধধর্ম এখানে স্থায়ী হইতে পারিল না।* 
ব্রাহ্মণের আবার বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার করিয়া লইয়াছেন, স্থতরাং বৌদ্ধ মৃত 
লইয়া যদি বা কোনও কালে গোলযোগ উঠিবার সম্ভাবন! ছিল, তাহাও মিটান 
হইয়াছে।” 

মুসলমানদিগের স্বন্ধেও এই কথা। হিন্দুধর্মের এই “বিরোধ-গ্রাসিতা” বা 
সামঞ্জন্ত-সাধনী শক্তির জন্য ইস্লাম-ভক্ত মুপলমানও হিন্দুর চির-বিছেষের পাত্র হন 
নাই। 

"ছাঁপরা নগরবাসী কয়েকটি ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটি স্থপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সন্বন্ধে 
আমাকে বলিয়াছেন, মহাশয়, মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে কি হয়, উনি 
এমনি পবিত্রাচাব ও পবিভ্রমনা ব্যক্তি ষে, আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উহার উচ্ছিষ্ট 
ভোজন করি, তাহাতে আমর! অপবিত্র হইলাম, এমন মনে করিতে পারি না ।” 
বাস্তবিক মুনলমানদিগের মধ্যে এমনি উদারচেতা, পবিভ্রকর্মা মহাশিয় সকল আছেন 
বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাগ করিয়া! বুঝিয়াছি 
যে, প্রকৃত গ্রানসম্পন্ন মুসলমানেরা অতুযুক্নত আর্ধমতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। 
তাহাদদিগেরই মধো একজনের সহিত কথোপকথন কালে যখন শুনিলাম, “উওঃ ইয়ে 
হায় আমার বোধ হইল, যেন “সর্ব, খবিদং ব্রদ্ধ” এই বৈদিক মহাবাক্যটি কোনও 
প্রাচীন ধষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল ' | 

“যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিষ্ভমান আছেন, সেই জাতি যে 
আপনার অভ্যুদ্য়কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা 


« নানা [বিয়োধের মধ্যে এক চিরস্তন এ্রক্র আবিষ্কারই অধৈতবাধের প্রধান শিক্ষা। 
এ শিক্ষা তক্তির প্রতিকূল নহে। এই উদ্ধার শিক্ষা ভারতে বত প্রচারিত হইবে, ততই 
আমার্ধের তুচ্ছ বিরোধে উপেক্ষা ও জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি ঘটবে । থৃীয় ১৬শ ও ১৭প 
শতাবীতে একনাধ, রামফাস ও তুকারাম প্রভৃতির চেষ্টার মহারাষ্্রদ্বেশে অস্বৈতবা প্রচারিত 
হওয়ায় বর্ধতেষময় মহারাষ্ট্র সমাজে অসাধারণ একত! ও একা গ্রতার সঞ্চার হইয়| শ্বাধীন মহারাষ্ট্র 
সাজ্জাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই অধৈতবাধের বলেই শক-যবন-হুণ-পল্পবা্ি বহিঃশত্রর ও 
বৌদ্ধ চার্বাক নানক কৰীরপন্থী প্রভৃতি আত্তঃণভ্রর পুনঃ পুনঃ সংঘর্ষে হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষ। 
করিতে সমর্থ হইয়াছে । ছুঃখের বিষয়, ইংরাজী শিক্ষার কলে অছৈতবাধের উদ্ধারত। জাদগ্সা 
এখন উপলব্ধি করিতে! পারি ন1; খৃী জান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও 'রাজনীতির বিরোধস্প্রধণত। 
ক্রমে আমাহ্বিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। | 


:১৭৪ দেশের কথা 


কদাপি বিশ্বসনীয় নছে। মুসলমানদিগের ভারত রাজ্য-শাসনে আমাদিগের 
অনেক উপকার দশিয়াছে। তাহার্দিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই ভারতবর্ষ 
একটি সর্ব-প্রদেশ-সাধারণ-প্রায় হিন্দী ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছে, হর্ম্যশিল্প একটি উৎকষ্ট 
প্রণালীতে স্থসংঘত হইয়াছে এবং সৌজন্ত-রীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। 
মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থ ই মহাঁ-ধণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান 
শাসনকর্তা প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু অনেকেই ন্তায়পরায়ণ ছিলেন | 
আর ধাহারা অন্যায়চারী ছিলেন, তাহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী 
হয় নাই, ছুই চারিটি ধনশালী ও পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হুইয়াছিল”- 
৬তুদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক প্রবন্ধ | 

“মুসলমান শাসন-প্রণাঁলী কষ্টকর ছিল, এ কথা আমর ত্বীকার করি ন!। 
যখন অল্প আয়ে এত অভাব হইত না, দেশের লোকে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে রাজ 
সরকারে সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত প্রাপ্ত হইত, দেশের টাকা দেশেই থাকিত, একখানা বড় 
ছোরা রাখিতে হইলে “পাশ” লইতে হইত না, এত লোক অনাহারে কষ্ট পাইত না, 
তখনকার অবস্থ৷ যে বর্তমান অবস্থ৷ অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় ছিল, এ কথা 
কেমন করিয়া বলিব? হিন্দুরাজ্যে মুসলমান গ্রণীর আদর ছিল, মুসলমান রাজ্যে- 
হিন্দু গুণবানের উন্নতি হইত। এ সকল কথা আমরা ইংরাজের কল্পিত কথায় ভুলিতে 
পারি না।* ফলতঃ সত্য কথা বলিতে হইলে, বলিতে হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা-দশনে 
আমরা ইউরোপের প্রতি বিশেষ ভক্তি-সম্পন্ন হইতে পারি নাই ।”-_ হিতবাদী । 

স্থবিজ ভূদেববাবুর ও হিতবাদী-সম্পাদকের এ সকল উক্তির সারবত্তা! অস্বীকার 
করা যায় না। কিস্তু ভেদনীতির বলে ধাহারা ভারত-শাসন করিতে চাহেন, 
তাহারা হিচ্দু মুসলমানে বিরোর্ধ-বর্ধনের জন্য মুসলমানদিগকে অত্যাচার-পরায়ণ ও 
অসভ্যরূপে ভারতীয় কোমল-হৃদয় ছাত্রদিগের সমক্ষে চিন্জিত করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। তাই আমরা বাল্যকাল হইতে শিখিয়াছি, মুসলমানেরা এক হস্তে 
তীক্ষ কপাণ ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়! কৃতাস্তের বেশে নান! দেশ উৎসাদিত 
করিয়াছিলেন । কিন্তু সম্প্রতি লাহোর গবর্ণমেপ্ট কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক 
টমাস আরনন্ড সাহেব 16201711)8 0£ 15197), নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সমগ্র 
সভ্য জগৎকে দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম-বিষয়ে বস্তৃতার দ্বারা কেবল মুসলমান 
বণিকেরাই সমস্ত পৃথিবীতে ধর্মের প্রচার করিয়াছেন। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং 
এশিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে এবং প্রশান্ত মহালাগরের দ্বীপপুঞ্জে কিরূপে শান্তভাবে 


* ভারতের অনেক ধেগীয় হিনুরাজ্যে মুদলমান মন্ত্রী ও মুসলমান রাজে; হিন্দু দত্ত্রীর অদ্ভাপি 
নিয়োগ হইয়া থাকে । বিশাল নিজান রাজোর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন হিন্মু। 


দেশের কথ! ১৭৫ 


“ইসলাম” প্রচারিত হইয়াছে, প্রত্যেক প্রচারকের নাম ধাম লিখিয়৷ তিনি তাহ 
অতি বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন । চীন সাম্রাজ্যের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক 
যে ইস্লাম ধর্মাবলম্বী হইয়াছেন, তাহা! কি তরবারির বলে? চীনে কোনও 
সময়ে মৃসলমানগণ দিগ্িজয়িরপে প্রবেশ করেন নাই, বা রাজত্ব করেন নাই। 
নুমাত্রা, যবহীপ, বোনিও এবং আফ্রিকায় আরব বণিকদিগের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং 
অধ্যবসায়ের দ্বারাই ইস্লাম প্রচারিত হইয়াছে! খুষ্টানদিগের মধ্যে ধর্ম-প্রচার 
একদল লোকের ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু মুসলমানগণ প্রত্যেকেই 
তাহাদিগের স্ব-ধর্মের প্রচারক ; তাহাদের ধর্মে পুরোহিত প্রথা না থাকাতে সকল 
লোকেই বিশেষত: আরব বণিকগণ অবসরমত ধর্ম-বিষয়ে বক্তৃতার দ্বারা এবং 
ুদৃষ্টান্তের দ্বারা বছ দেশে ইসলাম ধর্ম বিস্তার করিয়াছেন । 

আরনন্ড সাহেব বলেন, “যদিও মুসলমানের! সময়ে সময়ে অত্যাচার 
করিয়াছেন, তথাপি সমস্ত মুসলমান জাতির ইতিহাস পাঠে সহজে অহ্থমিত হয় যে, 
মুসলমান রাজত্ব সময়ে ভিন্ন-ধর্মাবলঘ্িগণ ধর্ম-বিষয়ে যেরূপ স্বাধীনতা ভোগ 
করিতেন, বর্তমানকালের ভারতবর্ষ ব্যতীত খৃষ্টান জগতে তাহার! কোন সময়ে 
কখনও সেরূপ ধর্ম বিষয়ক শ্বাবানতা ভোগ করিতে পারেন নাই।” কোরাণের 
ইংরাজী অন্গবাদক ঘোর ইসলাম-বিদ্বেষী থুষ্টান জজ সেল সাহেব কোরাণের 
উপক্রমণিকাব্র ১১১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন) "11১65 ( 00/25012709 ) 10955. 9139ভ্যা 
8 00016 ৮1012005010 01 17001615255 0080 51016 01 006 10100061: 
(00০ [2৬5 2100. 03০ 1$091301077505175 )- অর্থাৎ খৃষ্টানগণ গিহুদী কিংবা 
মুসলমানগণ অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ধর্ম-বিষয়ে নিষ্ঠরত৷ প্রদর্শন করিয়াছে। 
মহন্মদের এক হস্তে কোরাণ ও অন্ত হস্তে কপাণ ধারণ-পূর্বক ধর্মপ্রচারের আদেশ- 
দানের কথা অম্পূর্ণ অলীক। ভেদনীতি-ক্কুশল ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণের 
কল্যাণেই এইরূপ শোন! নানা অনৈতিহাসিক অমূলক সংস্কার দেশের লোকের, 
বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষিত লোকের মনে স্থান পাইয়াছে। 

ফলতঃ হিন্দু মুলমানের প্রীতিবন্ধনে ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা বর্তমান সময়ে প্রধান 
অভ্তরাঁয়। নচেৎ ভারতবর্ষের সামাজিক প্রকৃতি যেপ, তাহাতে এখানে ধর্মের 
বা আচারের বিভিন্নতার জন্ত তীব্র বিদ্বেষ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। আহার- 
ব্যবহারে এক্য না! থাকিয়াও লোকের পরস্পরের প্রতি সহান্গ্ভূতি রক্ষিত হওয়া এই 
দেশে চিরাভ্যন্ত ঘটনা। একটু অন্থধাবন করিলে দৃষ্ট হইবে যে,?দেশের প্রন্কতি- 
গুণে এখানক্লার মুসলমানদিগের মধ্যেও এই সামঞন্ত-সাধনী শক্তির পরিপুষট 
খটিয়াছে। হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ, হিন্দু জননীর স্তপ্কপান ও হিনদুদিগকে দ্ব-সমাজে 
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'আশরয়শ্দান করায় তাহাদিগের মধ্যেও হিন্দুর বিরোধ-গ্রাসিতা বিশেষভাবে সঞ্চারিত 
হইয়াছে । এখন ভারতে-_ 

“এমন প্রদেশ নাই, যেখানকার অধিকাংশ মুসলমান ( হিন্দু) জ্যোতিবিদ ও 
অপরাপর ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের কিছু সম্মান বা সমাদর না করেন_ যেখানে গো-বর্ধ 
করিতে এবং গোমাংস ভক্ষণ করিতে কিছু না কিছু সঙ্কুচিত না হন-_যেখানে 
হিন্দুদিগের পর্বোত্সবে আমোদণ্প্রমোদ না করেন--যেখানে আপন'দিগের বিবাহ 
কার্ধে প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন। বাঙালার ও 
দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই। কারণ এ এ প্রদেশবাসী অতি উচ্চ-বংণীয় 
মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনাদিগের 
নামে সংকল্প করাইয়! দুর্গোৎসব এবং রথযান্রার মহোৎসব করাইয়া থাকেন। 
অপর অনেকে অনুগত ব্রাহ্মণপিগের দ্বারা অর্থব্যয়ে ব্রাঙ্মণ-সজনের অতিথি-সৎকার 
করেন ।৮--৬ভূদেব বাবুর “সামাজিক প্রবন্ধ ।” 

পল্লীগ্রামে ব্রাঙ্গণ-পশ্ডিতের পুরাণ-পাঠ ও কথকতা শ্রবণ করিতে অনেক 
মুসলমান ভক্তি-পৃত চিত্তে উপস্থিত হইয়া থাকেন, এ কথাও অনেকের বিদিত 
থাকিতে পারে। গত চেত্র মাসেই দিনাজপুরে কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের কথকতা 
শ্রবণ করিবার জন্ স্থানীয় বহু সংখ্যক মুসলমান যথানিয়মে প্রত্যহ সমাগত 
হইতেন, এ সংবাদ “হিতবাদী” পত্রের সাহায্যে অনেকের গোচর হহয়াছে। 
বাঙ্গালার স্থপ্রপিদ্ধ দরাফ খাঁর গঙ্গাভক্তিব্ষয়ক আখ্যায়িকা বোধ হয় অনেকেই 
জানেন। পৈতৃকসম্পত্তির অধিকার সন্বদ্ধেও মুসলমানেরা বহু স্থলেই হিন্দু-ব্যবস্থারই 
অনুসরণ করিয়া থাকেন--তীহাদিগের কন্তাগণ ইসলাম শাস্ের বিধানানুপারে 
পিতৃধনের অংশভাগিনী হইলে ভারতে সে বিধান প্রায়ই পালিত হয় না। হিন্দুগণ 
যে মুসলমানফিগের ধর্মোৎস্বে অন্তরের সহিত যোগদান করিয়া থাকেন, মুসলমান 
দেবতার নিকট মানসিক করিয়া পৃজা দিয়া থাকেন, ইহাও কাহারও অবিদিত নাই। 

মুসলমানের! ভারতীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন বিষয়েও যত্বের ত্রুটি করেন নাই। 
হিন্দী সাহিত্য কবীরের রচনায় কতদূর প্রভাবান্বিত, তাহা অনেকের বিদিত 
থাকিতে পারে। দক্ষিণাপথের মুসলমান কবি ও সিদ্ধ পুরুষেরা মহারাষ্্ীয় ভাষায় 
“যোগ-সংগ্রাম” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মহারাষ্ট্র সাহিত্যের পরিপুষ্টি বিষয়ে 
সহায়তা করিয়াছেন। গগ্ধ ইতিহাস রচনার আদর্শ, মহারাষ্্ীয়গণ মুসলমানের 
নিকট হইতে পাইয়াছেন। বঙ্গে আলওয়াল কবি, পরাগল খাঁ, স্বসেন শাহ ও 
ছুটি খা প্রভৃতি মনীষী মুসলমান গ্রস্থকারের নাম বাবু দীনেশচন্ত্র সেনের “ব্গভাবা 
ও সাহিত্য” নামক গ্রহ্থর সাহায্যে অনেকের গোচর হইয়াছে। জম্পরতি চট্টগ্রামের 
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মুদ্দী আবছুল করিম মহোদয় এ অঞ্চলের মুসলমান কবিদ্দিগের যে তালিকা 
অন্রুগ্রহপূর্বক আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহাতে ৮৮ জন গ্রস্থকারের নাম পাওয়া 
যায়। এই প্রায় শত-সংখ্যক মুসলমান কবি বিবিধ কাব্য. রচন! করিয়। এককালে 
বঙ্গীয় সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন । ইহাদিগের মধ্যে প্রায় ত্রিশ জন কবি 
ষ্টচক্র-ভেদ, রাঁধাকুঞ্জলীলা ও শ্রামাবিষয়ক কাবা ও কবিতাদি রচনা করিয়াছেন । 
এক চট্টগ্রামেই যখন শত-সংখ্যক মুসলমান কবির দর্শন পাইলাম, তখন সমগ্র বে 
কত শত মুসলমান বঙ্গ-বাণীর সেবার আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই 
হৃদয়জম হইতে পারে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত আব্্ল করিম মহোদয়ের ন্যায় 
অন্থসন্ধিংস্থ সাহিত্য*সেবকের সংখ্যা-বৃদ্ধি বিশেষভাবে প্রার্থনীয় । 

ফল কথা, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থলে হিন্দুমুপলমানদের মধ্যে বিরোধ অপেক্ষা 
মৈত্রীই সমধিক পরিলক্ষিত হইয়! থাকে । হিন্দু-শিক্ষা এই মৈত্রীর বিশেষ অনুকূল । 
ছুঃখের বিষয়ঃ ইদানীং এদেশে কথকতাদির বিলোপের সহিত হিন্দু ধর্মের এই উদ্দার 
শিক্ষার প্রচার হ্রাস পাইতেছে, পরন্ত ইংরাজ ইতিহাস-লেখকের! হিন্দু ছাত্রর্দিগের 
হৃদয়ে মুসলমান-বিদ্বেষ প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য যথোচিত ঘত্বপ্রকাশ করিতেছেন। 
হুঃখের বিষয়) কোনও কোনও অদুঃদর্শী হিন্দু লেখক কাব্য-নাটকাদিতে অনর্থক 
মুসলমান ভ্রাতাদিগের নিন্দাবাঁ? করিয়া ইংরাজের উদ্দেশ্ত সিদ্ধি বিষয়ে সহায়তা 
করিতেছেন। রাজপুরুষেরা কখন হিন্দুর প্রতি, কখনও বা মুসলমানের প্রতি 
পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া! পরস্পরের চিত্তে বিদ্বেষ উৎপাদনে যতুশীল রহিয়াছেন । 
যেখানে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রভাব অল্প সেখানে হিন্দু- 
মুসলমানের সম্প্রীতি অগ্যাপি বিনষ্ট হয় নাই। তবে ছুট লোকের উত্তেজনায় 
ইতর শ্রেণীর হিন্দু মুসলমানে সময়ে সময়ে দাঙ্গা-হাঙ্গাম। হইয়া! থাকে; কিন্ত এরূপ 
ঘটন! বিলাতেও প্রোটেন্টাপ্ট ও রোমাঁন ক্যাথলিকদিগের মধ্যে বিরল নহে । তাহাতে 
যদি তাহাদের জাতীয় ভাবের ব্যাঘাত না "ঘটে, আমাদেরই বা ঘটিবে কেন? 

ইংরাজের সম্মোহন-কৌশলে যে কেবল হিন্দু মুসলমানে ভ্রাতৃভাব লোপ পাইবার 
উপক্রম হইয়াছে তাহা নহে, তাহাদিগের স্বদেশের ও স্বসমাজের প্রতি সন্ভবি 
ও অন্থরাগও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। কুটনীতি-বিশারদ ইংরাজের স্ষ্ট কুহেলিকায় 
আমাদের 

“দেশের ইতিহাসেই আমার্দিগের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। 
মামুদের আক্রমণ কাল হইতে লর্ড কর্জনের সাাজ্য-গর্বোদগারকাল পর্যস্ত যে কিছু 
ইতিহাস-কথা, তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা-_তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে 
আমাদের দৃষ্টির সহায়ত! করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মানত্র। 'তাহা এমন স্থানে 
দেশের কথা-১২ 
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কৃত্রিম আলোক ফেলে, যাহাতে আমাদের দেশের দিনটাই আমাদের চোখে অন্ধকার 
হইয়া যায় ।*- বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) “ভারতবর্ষের ইতিহাস”-শীর্ষক প্রবন্ধ । 

অপিচ, রবীন্দ্রবাবু উক্ত প্রবন্ধে আরও বলিয়াছেন, 

“ছেলেবেলা হইতে আমরা যে প্রণালীতে যে শিক্ষা! পাই, তাহাতে প্রতিদিন 
দেশের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়! ক্রমে দেশের বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্রোহ 
ভাব জন্মে। বাল্যকাল হইতে আমাদের জ্ঞান-প্রেম-কল্পনার দ্বারে গোরা সৈন্যের 
পাহার! বসে--আমাদের প্রক্কৃতির অস্তঃপুরের মধ্যে স্বদেশলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পান 
না--বিদেশ হইতে আনীত যুক্তি, সংশয় প্রভৃতি কতকগুলো কিস্কর-কিহ্করী সেখানে 
ভিড় করিয়া বেডায় ; কিন্ত যিনি তাহাদের কর্ত্রী হইয়া তাহাদিগকে আপন 
কল্যাণের কাজে, এঁক্যের মহোঁৎ্সবে খাটাইতে পারিতেন, তিনি নাই। তাই 
আমাজ্ষের এমন লক্ষ্মীছাড়া দশা, তাই এই ভিক্ষাবৃত্তি, এই উচ্ছৃঙ্খলতা। তাই এমন 
বারংবার আড়ম্বরপূর্ণ অক্ৃতকার্ধতা, বাক্যে ও কর্মে, শিক্ষায় ও ব্যবহারে 'তাই পদে 
পদে অসামঞ্জন্ত । সেই মহালক্মী যিনি পিতার সহিত পুত্রকে, ভ্রাতার সহিত 
ভ্রাতাকে, নিকটের সহিত দূরকে, অনাগতের সহিত অতীতকে, ভিতরের সহিত 
বাহিরকে অপৃশ্ত এক্য-বন্ধনে চিরকাল গ্রথিত করিতেছেন, তাহাকে পথ ছাডিয়া 
দাঁও। তিনি সমস্ত জ্যামিতি, বীজগণিত, ব্যাকরণ, ভূগোল ও অর্থ-পুস্তকের 
পর্বত-স্তুপ বিদীর্ণ করিয়া আমাদের হৃদয়ের অন্তঃপুরে তাহার চিরন্তন সিংহাসনে 
আসিয়! বন্থন-_সমন্ত শুন্ট পূণ হইবে, সমস্ত সংশয় দূর হইবে । 

“কিন্ত আমাদের প্রকৃতির দ্বারের কাছে এই যে সকল জঞ্জাল জমিয়া আছে, 
যাহাতে বাহিরের আলো! আমাদের বাহিরেই পড়িয়া থাকে এবং অন্তরের ধল 
আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহার মধা দরিয়া পথ করিবে কে? 
প্রতিদিন প্রহসন ও পরিণামের বিভীষিকা হইতে আমার্দিগকে উদ্ধার করিবে কে। 

“ভারতবর্ষের একখানি প্ররুত ইতিহাস, এই হাঁশ্তকর--এই শোকাবহ বিড়ম্বনা 
হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার একমাত্র উপায় ।” 

এই ইতিহাস যেরূপে লিখিত হইবে, তৎসম্বজ্ধে রবীন্দ্রবাবু বলেন,_-“বিদেশীয় 
বিচারের আদর্শ দূরে পরিহার করিয়! শ্রদ্ধার সাহায্যে পিতামহগণের অন্তরের 
মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে । এই শ্রদ্ধা না থাকিলে আমরা ভুল করিব। কারণ, 
যে সকল আধুনিক বিদেশী সংস্কার আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহার্দিগকে 
সংযত করিয়া না রাখিলে, তাহার! অত্যন্ত দৌরাত্মা করিবে । দৃষ্টান্ত ত্বরূপ দেখান 
যাইতে পারে, জাতিভেদ । এই জাতিভেদের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা থাকিলে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিকভাবে লেখা একেবারেই অজভ্তব হয়। *** তাহা 
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ছাড়া ইউরোপের আদর্শকেই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ কল্পন! করিয়া, তাহারই দিকে 
দাঁড়াইয়া বিপরধস্ত দূরবীক্ষণ দিয়া ভারতবর্ধকে অতি ক্ষুদ্র করিয়া দেখিলেও 
ভারতবর্ষকে দেখ! হইবে নাঁ। * * * কেবল বিদেশ! বাধি বুলির দ্বারা কখনও 
স্বদেশকে বুঝা যায় না * * *” ইত্যাদি। 

ইংরাজের সনম্মোহন-মূলক শিক্ষায় নান! বিষয়েই আমাদিগের বুদ্ধি বিরত 
হইয়াছে । শ্রীযুক্ত রামে্দ্রহন্দর ত্রিবেদী, এম. এ. মহাশয় তাহার “সামাজিক ব্যাধি 
ও তাহার প্রতিকার” নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে লিখিয়াছিলেন)__ 

“আমরা পাশ্চাতা শিক্ষালাভ করিয়া স্বাধীন চিন্তার অবকাশ পাইয়াছি বলিয়। 
ঘটা করিয়া বক্তৃত! করি; কিন্তু প্রকুতপক্ষে আমাদের সেই চিন্তা কি আমাদেরই 
চিন্তা? আমি রাজনীতির সম্পর্ক একেবারে ব্জন করিয়া নিতান্ত একাডেমিক 
অর্থে জিজ্ঞাস করিতেছি--প্রবলের সাহায্যে যে দুধল মুগ্ধ, তাহার স্বাতন্ত্র্য কোথায় ? 
* * * আমরা বর্তমানকালে যে সর্ধাঙ্গীণ শাস্তি ও আরাম উপভোগ করিতেছি, 
সেই অবস্থা কি মনুষ্ত সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা হইতে পারে ?* * * আমাদের 
বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের উদ্চমের নিক্ষলতাই ম্বাভাবিক1% * * 
বর্তমান কালকে যাহারা জাতীয় জীবনের নবাত্যুদ্দয়কাল বলিয়! নির্দেশ করেন, 
'আমি কখনই তাহার্দের মতের অন্থুমোদন করিতে পারি নাই, শত শত বৎসরের 
অন্ধকারের পর ধাহারা নৃতন জ্যোতির আবির্ভাব দেখেন, তাহাদের নেত্রন্বয়ের স্বাস্থ্য 
সন্দ্ধে আমার সন্দেহ আছে ।”? 

ইংরাজ শিক্ষকেরা আমাদিগকে |বুঝাইয়াছেন, প্রাচ্দেশের বিশেষতঃ 
ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ চিরকালই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, তাহাদিগের 
খেয়ালের জন্য প্রজাদিগকে নিরস্তর উৎপীড়ন সহ করিতে হইত । রাজার নিকট 
গ্রজার মতামতের কোনও মূলা ছিল না। প্রজার “দ্বত্ব বা অধিকার" বলিয়া 
কোনও পদার্থ সেকালে ছিল ন1। পাশ্চাত্য রাজ্য-তন্ত্রে এসকল অসভ্যত৷ ছিল 
না।--অস্ততঃ ইদানীং নাই! সেখানে প্রজার মতামত ভিন্ন কোনও কার্য হয় না। 
আমরাও ইহাই,ফুব সত্য বলিয়! ধরিয়া লইয়াছি। সে কালের ইউরোপীয় রাজারা 
যে প্রজার পারিবারিক; সামাজিক ও নৈতিক সমস্ত কার্ষেই অন্যায়রূপে হস্তক্ষেপ 
করিতেন, বজ্বন্ধনে তাহাদিগের দেহ ও মনকে কাধিতে চাহিতেন, ধর্মের ব্যাখ্যা 
ও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রাজাই করিতেন, নীতির ও মুক্তির পন্থা! দেখাইবার অধিকারও 
স্বহন্তে রাখিতেন, কোনও প্রজা এ সকলের বিরুদ্ধে উচ্চবাক্য করিলে তাহাকে 
তুষানলে দগ্ধ হইতে হইত, ডাকিনশ বলিয়া! সন্দেহ হইলে রাজাদেশে লক্ষ লক্ষ 
রমণীকে জল-সমাধি দান কর! হইত, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নৃতন কথা কোন মনীবী প্রচার 
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করিলে, তিনি রাজার আদেশে চিতানলে ভন্মীভূত হইতেন, রাজা লোকের স্বাধীন 
চিন্তায় বাধা দান করিতেন__-এ সকল কথ! ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠে পাঠ 
করিয়াও আমাদিগের ভ্রান্তি ঘুচিতেছে না। ইউরোপে রাজ৷ প্রজার সনাতন ছ্ন্ব 
চলিয়াছে, তজন্য মুহুমূঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে। “পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ” এ 
নীতিবাক্য পাশ্চাতা দেশে অপরিজ্ঞাত ছিল, এখনও রহিয়াছে । তাই রাজা- 
প্রজার বিবাদ সে দেশে অগ্যাপি থাঁমে নাই, রাজ-শত্তিকে খর্ব করিবার জন্ত প্রজা 
এখনও যত্বণীল। রাজা অত্যাচারী (1650909610 ) ,না হইলে এরূপ ঘটে না, 
নিহিলস্ট, সোশ্তালিদ, এনাকিস্ট, গ্রভৃতি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় না, একথা আমরা 
সহজে বুঝিতে চাহি না । ইংরাজী শিক্ষার মোহ এমনই প্রবল। প্রাচ্য ভূপতিরা 
এ সকল বর্ধরতার অনুষ্ঠান কখনও করেন নাই, সকল বিষয়ে প্রজার এরূপ নিগ্রহ 
করিবার বাসনাও কখনও তীহাছের মনে উদ্দিত হয় নাই । হিন্দু-মুসলমান শাসনে 
ভার্তবাদী একালের ইউরোপীয় প্রজার অপেক্ষা অধিকতর স্বাতন্তর্য-সম্ভোগ 
করিয়াছে ।* বঙ্কিমবাবু বলেন,- 

“যাহার বিদ্ধা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধি সঞ্চালনের এবং বিস্তার 
ফলোৎ্পত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয় । 
আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে বর্ণবৈষম্য গুণে তাহাও 
ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না'। ( ইংরাজের আমলে আমাদের ) জাতীয় গ্তণের 
সৃতি হইতেছে না|” বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ "স্বাধীনতা ও পরাধীনতা” প্রবন্ধ । 

মুদলমান আমলেও এ “গুরুতর অত্যাচার” এদেশে ছিল না। তথাপি আমরা 
সেকালের হিন্দু মুসলমান নরপতিগণকে ( 05১১9:16 ) বলিতে শিখিয়াছি। শব্ধ 
শান্ত্ের এপ অপব্যবহার অন্ত কোনও দেশে দৃষ্ট হয় না। 

ভারতবাসর শাস্বাচুসারেশ্রাছকর প্রজারক্ষণের বেতন ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কিন্তু বৃটিশ ভারতে প্রজার প্রদত্ত ভূমিকরকে ইংরাজ ভূস্বামিত্ব সন্বদ্ধে আপনার প্রাপ্য 
বলিয়া মনে করেন । ইংলগ্ডে যেমন প্রজার “খোরাকী মাত্র বাদে” ভূমির সমস্ত উৎপন্নহ 
জমিদারের প্রাপ্য বলিয়া ধরা হয়, এখানেও ইংরাজ যেন কতকটা সেইরূপ করেন । 

“স্থাণুচ্ছেদন্তা কেদ্ারমাছঃ শল্যবতো মৃগং" 

এই ভাবতীয় নীতি তীহারা বুঝেন ন!, যে বন কাটিয়া আবাদ করে, ভূমির 
স্বামিত্ব 'তাহারই-_রাঁজা উহার রক্ষা করিবার জন্ত বেতনম্বরূপ কর গ্রহণ করিবেন, 

* এই কথাগুলি ১৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের “লাহিত।” পৰ্রে 'পরাধীনতা শীর্ষক 


প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রামেভ্রহুজ্ছং জিবেধী মহাশয় বিশদভাবে বুক্ধাইয়াছেন ! এ গ্রন্থটি প্রতেঃক শিক্ষিত 
যুবকের পাঠ করা উচিত । সেই সঙ্গে ভূদেববাধুর '*দামাজিক প্রবন্ধ" সকলের অবস্থ পঠনীয়। 
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এ তত্ব ইংরাজ স্বীকার করেন না । কাজেই প্রজার জন্য তাহারা যাহা কিছু করেন, 
তাহারই জন্য নূতন নূতন কর আদায় করা হইয়া থাকে । এমন কিঃ রাজার অবশ্থ- 
করণীয় ধর্মাধিকরণের--ম্যায় অন্তায় বিচারের কার্ধেও স্বতন্ত্র কর স্থাপন করা হইয়াছে । 
ধাভারা এইরূপ ভূমিতে প্রজার চিরস্তন স্বতবলোপ ও বিবিধ করভারে প্রজাকে 
নিম্পেষিত করেন, তাহারা স্থসভ্য ও প্রজাবখসল, আর যাহারা এরূপ করেন নাই, 
তাহারা অসভ্য ৪ 55)9010? শবশাস্কের অপগ্রয়োগ আর কাভাকে বলে? 
ফলতঃ মধ্যযুগের পাশ্চাতা নরপতিদিগের স্বাভাবিক ববরত! ৬ স্বৈরাচার ইংরাজেরা 
সুসভ্য হইয়া অদ্ঠাপি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । 

ইংরাজের ভ্রান্ত শিক্ষায় আমরা ভারতীয় সমাজের জাতিভেচ্গ, বাল্যবিবাহ, 
অবরোধ-প্রথার কঠোরতা ও ব্রাহ্মণার্দি ২।১টি উচ্চ বণেব বিধবাদিগের পুনবিবাহ 
নিষেধ প্রভৃতি প্রথা! দেখিয়া এদেশবাসীর ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে আশাহীন হষইয়াছি, 
কিন্তু মাননীয় বিচারপতি চক্জাবরকর মভোদয় গত সামাজিক সমিতির অধিবেশনে 
বলিয়াছিলেন.__- 
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উল্লিখিত বাক্যে যে সকল দোষের কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মদেশীয় সমাজে তাহার 
একটিও বিছ্ামান মাই। তথাপি ব্রহ্মবাসীর জাতীয় জীবন আমাদিগেরই স্তায় 
নিশ্ুভ। ভারতীয় মুসলমান সমাজে পরস্পরের অক্নগ্রহণ এবং বিধবার বিবাচাদি 
বিষয়ে কোনও বিধি নিষেধ না থাঁকা সত্বেও তাঁহাদিগের জাতীয় জীবনের অধঃপতন 
ঘটিয়াছে । ফলতঃ জ্ঞানচর্চায় অমনোযোগ, ভোগবিলাসে অতিরিক্ত আসক্তি ও 
রাজনীতিক সতকতার অভাব প্রভৃতি দোষে সকল সমাজেই জাতীয় জীবন হীনগ্রভ 
তইয়া থাকে, ভারতবর্ষেও প্রধানতঃ সেই সকল কারণেই জাতীয় জীবনের শক্তি-ক্ষয় 
ঘটিয়াছে। তাহার উপর সামাজিক কুসংস্কার সনৃহ জাতীয় জীবনের শক্তিক্ষয়ে 
আংশিক সহায়ত! করিয়াছে। সঙ্কর বিবাহের প্রবর্তনে যে এ সমাজের উৎকর্ষলাভ 
অজগ্ভব, বরং তাহাতে এদেশীয় সমাজের অধোগতি, ফিরিঙ্গী ও আমেরিকার মিশ্র 
জাতির ন্যায় অবশ্ঠন্ভাবী, তাহ! মহামনীধী ুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক স্পেন্সার মহোদয়ের 
কথায় শ্রুতিপন্ন হয়। পণ্তিতপ্রবরের এতদ্বিষয়ক পত্র অলদিন পূর্বে সমস্ত সংবাদ 
পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশবাসী হিন্দু মুসলমানের সামাজিক প্রক্কৃতি 


১৮২ দেশের কথ! 


হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; এই কারণে ইউরোপীয় সমাজকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া 
সমাজ-সংস্কার প্রবৃত্ব হইলে এদেশবাসীর মঙ্গললাভের সম্ভাবনা অতি অল্প ।* 

আমরা যে পাশ্চাত্য নৃতন সভ্যতার মোহে এরূপ অন্ধ, তাহার প্রকৃতি সন্ধে 
কাউণ্ট টলল্টয় মহোদয়ের মত অনুধাবন করিবার যোগ্য । তিনি বলেন, 


* এই পত্রের কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত হইল। জাপানী ব্যারন ক্যান্টারে কানেকো 
মহাশয়ের প্রপ্নের উত্তরে স্পেললার মহোদয় ১৮৯২ সালের ২৬শে আগই তারিখের পত্রে 
বলিয়াছেন,_- 
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ইহার পর জাপানী থনিসমূহে পাশ্চাত্যপ্বিগকে নিযুক্ত করিতে ও উপকূল বাণিজ্য বিবর়ে 
তাহার্ধচিগকে কোন প্রকার অধিকার দ্বান করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া, তিন্দি বলেন,-- 
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ইতঃপূর্বে 1706 আ০1309101] 02106: ও 10019] 8150 0.611610815 
01518 নামক গ্রন্থ হইতে ৫০1৫১ পৃষ্ঠে যে উক্তি উদ্ধত করিয়াছি, তাহাও এই 
মতের পরিপোষক। ফলতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার অকিঞ্িংকরতা এক্ষণে 
অনেকেরই হ্ৃদয়ঙগম হইয়াছে । ভারতবর্ষে এই নব্য সভ্যতায় যেরূপ কুফল 
ফলিয়াঁছে, তাহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে একজন সহৃদয় ইংরাজ বলিয়াছেন, 
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রাজনীতিক উদ্দেশে হষ্ট এই মোহের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ লাভের পক্ষে 
স্বদেশগ্রীতিই একমাত্র মহৌষধ । পাশ্চাত্য সংশ্রবে আমাদিগের সমাঁজ-শরীরে যে 
বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে, যে জাতীয় ও নৈতিক অধঃপতনের বীজ সবন্্ উপ্ত হইয়াছে, 
তাহার অনিষ্টকারিত! দুর করিবার পক্ষে শ্বজাতিপ্রেমই একমাত্র উপান্ব। 

“আমাদের জাতীয় জীবনের যে স্রোত এখন অল্প বেগে চলিয়াছে, সেই স্রোতে 
বেগ উৎপাদনের জন্ত এইরূপ (দেশীয় ) ভাবের উদ্দীপন! প্রয়োজন । আমার 
বিশ্বাস, স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-বাৎ্সল্য সেই উদ্দীপনা প্রদানে সমর্থ । এবং এই 
্বজাতি-প্রেম ও ন্বদেশ-বাৎসল্য জন্মাইবার জন্য সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠতর পরিচয় 
স্থাপন আবশ্তক। সমাজের কোথায় কি আছে, সমাজ শরীরের অক্গ-প্রতাজ 


১৮৪ দেশের কথা 


ধুঁজিয়া দেখিতে হইবে, কোথায় কয়খানা হাড় আছে, কোথায় কয়টা শিরা আছে, 
কোন্‌ খাতে রন্তু চলে, কোন্‌ স্নায়ু দিয়! চেষ্টা শক্তি পরিচালিত হয়, অন্ুরক্তভাবে 
সন্ধান করিয়। দেখিতে হইবে । কোথায় কোন্‌ ক্ষত আছে, কোথায় কোন্‌ ব্রণ 
আছে, তাহারও অনুসন্ধান চাই, কিন্তু বৃত্তিগ্রাহী মমত্ব-হীন সার্জনের অনুসন্ধানে 
চলিবে না, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত করুণ সপ্রেম অনুসন্ধান আবশ্তক | তাহার 
পর সেই সমাজ-শরীরের ভ্রণাবস্থা হতে শৈশব, শৈশব হইতে যৌবন, যৌবন 
হইতে প্রৌঢ় দশা, সমস্তেরই আন্গপৃিক ধারাবাভিকভাবে তন্ন তন্ন করিয়া তত 
লইতে হইবে । জন্নাজের প্রাচীন ইতিহাস যথাসাধ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান 
করিতে হইবে । তবেই সেই সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিবে, শ্রদ্ধা ভক্তিতে, ভক্তি 
প্রেমে ও প্রেম শেষ পর্ধস্ত মহাভাবে পরিণত হইবে । জমাজের ধাহার] নেতা, 
ধাহারা শিক্ষিত, ধাহারা জ্ঞানী, খাভারা চিন্তা-পটু, তাহারা সেই মহাঁভাবের 
উদ্বোধন করিবেন ও সেই মহাভাবকে শিরায় শিরায় সঞ্চালিত ও ন্সাযুতে সামুতে 
প্রবাহিত করিয়া! দিবেন । এই মহাঁভাবের স্ফৃতি লাভে সমাজ-শরীর কণ্টকিত 
হইবে, ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বেগে ছুটিবে, হৃৎপিণ্ড মুহুমূছঃ স্পন্দিত হইতে থাকিবে । 
নবজীবন সঞ্চারে হর্ষোদগত অশ্র-প্রবাহে বন্তা আসিবে? সেই বন্যা-শ্োতে বিশ্ব 
বিপত্তি কোন্‌ অকুলে ভাসিয়া যাইবে! ইহাই আমাদের সামাজিক ব্যাধির 
চিকিৎসা, ইহাই আমাদের সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার ।*-_ শ্রীযুক্ত রামেন্্সথন্ণর 
ভ্রিবেদী প্রণীত “সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার ।” 


পরিশিষ্ট 

কর্তৃপক্ষ মুদ্রাবিষয়ক বিনিময়ের হার নিদিষ্ট করিয়া গেওয়ায় গবর্ণমেপ্টের কিয়ুৎ 
পরিমাণে অর্থ-সাচ্ছল্য ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষাঁয় কৃষি ও শিল্প-জীবীকে সে 
জগ্ঠ বৎসরে ২২ কোটি টাকা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে । সকলেই অবগত 
আছেন, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রৌপ্যের মূল্যের সহিত বিনিময়ের হার কমিয়া ১৩ পেক্ছে 
এক টাকা হইয়াছিল। অতঃপর ভারত গবর্ণমেপ্ট দেশীয় রৌপ্য মুদ্রার মূল্য ১৬ পেন্স 
স্থির করিয়া দেন! | 

এই অভিনব ব্যবস্থায় ভারত গবর্ণমেণ্টের বাষিক ৫ কোটি টাকার ব্যয়-লাঘব 
হইল। হোমচার্জের জন্য তাহাদিগকে যে টাক! প্রতি বৎসর বিলাভ পাঠাইতে 
হইত, তাহার পরিমাণ ৫ কোটি টাঁক! কমিয়া গেল। পূর্বে এছেশ হইতে এক টাকা 
পাঠাইলে বিলাতী কর্তৃপক্ষ ১৩ পেন্দের প্রাপ্থিত্বীকার করিতেন, নৃতন ব্যবস্থার পর 
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হইতে তীহারা এক টাকা পাইয়৷ ১৬ পেন্দের প্রাপ্তি শ্বীকার করিতেছেন। এইরূপে 
ভারত গবর্ণমেপ্টের হোমচার্জের হিসাবে প্রতি বৎসর প্রান ৫ কোটি টাক! উদ্ধৃত 
থাকিতেছে। 

ইহার উপর বিগত ১৮৮৪ জাল হইতে নানা বিষয়ে প্রজার করবৃদ্ধি করিয়াও 
গবর্ণমেণ্টের বাধিক ৮ কোটি টাকা আয় বাড়িয়াছে। অহিফেনের ব্যবসায়েও 
বিগত সাত বৎসর হইতে গবর্ণমেপ্টের গড়ে,বাধিক তিন কোটি টাকা আয় বুদ্ধি 
হইয়াছে । এরই সকল কারণে, রাজের অতিরিক্ত ব্যয়বুদ্ধি সঞ্ধেও, রাঁজকোষে কয়েক 
বৎসর হইতে উপযুপরি ৫1৬ কোটি টাকা হিসাবে উদ্ছত্ত হইতেছে । লর্ড কর্জনের 
পাঁচ বৎসরের শাসন কালেই সর্বশ্ুদ্ধ ২১ কোটি টাকা উদ্ধত হইয়াছে । ইহাতে 
রাজস্ব-সচিব ও আমাদের বড়ল!ট কর্জন বাহাদুর আনন্দে উৎফুল্প হইয়া বলিতেছেন, 
“ভারতবাঁপীর যে দিন দ্বিন ধনবুদ্ধি হইতেছে, ইহ1 তাহারই নিদর্শন | 
প্রজার অবস্থা সচ্ছল না হইলে রাজকোষে সচ্ছলতা আসিল কোথা হইতে ? 
ইংবাজের শাসনে ভারতবর্ষ দিন দিন দরিদ্র হইতেছেত_'এ উপন্যাস নিতাত্তই 
ভিত্তিহীন। প্রত্যুত বুটিশ শাসন ভারতবর্ষ ক্রমেই ধন-ধান্তে সমৃদ্ধ হইয়া 
উঠিতেছে।” 

বিগত ৩*শে মার্চ লঙ কঙ্জন ভাবতবাসীর এইরূপ সমুদ্ধি-সঙ্গীতে দিগন্ত 
পরিপূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার জঙ্গীত মরীচিকার স্তায় মোহপূর্ণ হইলেও 
নিতান্ত অন্তঃসার-শৃন্ত । তাই আমাদিগকে তাহার সঙ্গীতের মোহ-ভঙ্গ করিতে 
হল | 

পাঠক অবগ্গত আছেন, প্রতি বৎসর এক্েশ হইতে প্রায় ১৪* কোটি টাকার 
পণ্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে । এই পণ্যের মধ্যে কৃষিজ পণ্যই অধিক) 
স্থতরাং বহির্বাণিজ্যের ক্ষতি বুদ্ধির সহিত আমাদিগের দেশের কৃষকদিগের 
শুতাশুভের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। এখন বিনিময়ের হার ১৬ পেন্স নিদিষ্ট হওয়ায় 
তাহাদিগের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, দেখুন। মনে করুন, পুর্বে ১৩ পেন্স মূল্যে 
বিদেশে আমাদের যে মাল বিক্রীত হইত, এখনও ১৩ পেন্স নিদিষ্ট মূল্যেই সেই 
মাল বিক্রীত হইতেছে । কিন্তু তখন ১৩ পেন্সের বিনিময়ে ভারতীয় কৃষক ১ 
টাক। পাইত, কিন্তু এখন ৮১ পয়সা মাত্র পাইতেছে। এইরূপ প্রতি টাকায় ১৯ 
পয়সা ক্ষতি হওয়ায় গড়ে বৎসরে আমাদের ২২ কোটি টাকা ক্ষতি হইতেছে । 

বিদেশে অহিফেন বিক্রয় করিয়! গবর্ণমেণ্টের যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে 
তারতবাঁসী আত্তরিক আনন্দ লাভ করিয়াছে । কিন্তু কর-বৃদ্ধি করিয়া রাজকোষের 
আয় বাড়াইলে রাজপুরুষেরা কখনই প্রজার কৃতজ্ঞতার ভাজন হইতে পারেন 
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না। বিনিময়ের হার নির্দিষ্ট করায় হোমচার্জের পরিমাপ কার্যক্ষেত্রে পাচ কোটি 
টাকা হ্রাস পাইয়াছে, ইহাও আমাদিগের হোমচার্জের পরিমাণ স্থাস হইত, তাহা 
হইলে আমর! আনন্দান্গভব করিতে পারিতাম। কিন্তু হোমচার্জের ৫ কোটি টাকা 
কমাতে গিয়া আমাদিগের ২২ কোটি টাকায় ঘ! পড়িয়াছে। 

রৌপ্যর মূল্য হ্রাসের সহিত বিনিময়ের হার যেরূপ কমিতেছিল, যদি সেইরূপ 
কমিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে হয়ত এতদিনে টাকার দর ১১ পেন্স 
দাড়াইত। তাহা হইলে আমরা ১৩ পেন্সের জিনিস দিয়া প্রায় উনিশ আনা 
পাইতাম । পক্ষান্তরে ১৩ পেন্স মূল্যের বিলাতী জিনিস ১ টাকা ১৯ পয়স! দিয়া 
কিনিতে হইত বলিয়! সম্তা দেশীয় মালের কাট্তি বাড়িত। রৌপ্যর মূল্য হ্রাসের 
সহিত বিনিময়ের হার যতই কমিত, বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য ততই বাড়িত, দেশীয় 
শিল্পীগণ প্রতিযোগিতা! করিবার ততই স্থৃবিধা পাইতেন। কিন্তু কতৃপক্ষ উচ্চহারে 
বিনিময়ের দর নির্দিষ্ট ও স্থায়ী করিয়া দেওয়ায় এই সুবিধা হইতে দেশীয় কৃষি ও 
শিল্পজীবীরা বঞ্চিত হইল। পরন্ত তাহাদিগের প্রভূত ক্ষতি ঘটিল। শুদ্ধ 
বহির্বাণিজ্যেই তাহাদিগের ২২ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে । এতন্তি 
বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পীর যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার 
পরিমাণ কে নিদেশ করিবে । ফলত: মুদ্রার কৃত্রিম মুল্য নিদেশ কোনওক্রমেই 
্রন্ষ্ট অর্থ-নীতির অনুমোদিত নহে । 

রাজপুরুষেরা বলেন, মুদ্রা-শাসনী ব্যবস্থার দ্বারা মুদ্রার মূল্য নির্ধারিত করায় 
কৃষিজীবী প্রজার যে ক্ষতির সম্ভাবনা! হইয়াছিল, বিদেশের বাজারে তাহাদের 
পণ্যের মৃল্যবৃ্ধি হওয়ায় তাহা! তিরোহিত হইয়াছে । পরন্ত তাহারা এক্ষণে 
পূর্বের অপেক্ষা অধিক নুল্য লাভ করিতেছে; স্থৃতরাং অস্যোগের কোনও কারণ 
নাই। আমরা এ যুক্তি নিতান্তই অস|র বলিয়া খনে করি। কৃষিজীবীদিগের 
ভাগ্যক্রমে ছি বিদেশের বাজারে তাহাদের মালের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে তাহার! তাহার সম্পূর্ণ ফলতোগ করিবার স্থবিধা পাইবে, এরপ ব্যবস্থা থাকাই 
উচিত ছিল। বিনিময়ের হার ১৬ পেন্স নিদিষ্ট ন! করিলে এদেশের কৃষক্দিগের 
যে আরও অধিক লাভ হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই । গবর্ণমেপ্ট আইন করিয়া 
তাহাদের লভ্যাংশের কিযদংশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন, একথা কি 
অস্বীকার করা যায়! সকল দেশের ক্লুষিজীবীই শস্তের মূলা বৃদ্ধির স্থবিধা পূর্ণ 
মাত্রায় ভোগ করিতেছে, কেবল ভারতীয় ক্লষক-সম্প্রদায়ের ভাগ্যেই তাহার সম্পূর্ণ 
ফলভোগ ঘটিতেছে না! । ইহা কি গভীর পরিতাপের বিষয় নহে? সেইরূপ 
৬২ পয়সা মূল্যের রৌপাথণ্ড দিয়া প্রজাব নিকট হুইতে ১ টাকা আদায় করাও 
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কি নীতি-সঙ্গত কার্য? বাজাঁরে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হইয়াছে, অথচ আইনের 
মাহাত্সো গ্রজাপুঞ্জ তাহার স্থফল ভোগ করিতে পাইতেছে না, ইহ! কিরূপ প্রজা- 
বাৎসল্য, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। 

লর্ড কর্জন বলিয়াছেন, এই বিনিময় বিধানের জন্য গবর্ণমেপ্ট লাভের পৌনে 
দশ কোটি টাকা বিলাতে খাটাইবার ,সুবিধা পাইতেছেন । ইহাতে রাজকোষে 
বাধিক ২৯ লক্ষ ৯* হাজাব টাকা আয় বাড়িয়াছে। বড়লাট বাহাদুরের এই 
উক্তিতে আমরা গ্রীতিলাভ করিতে পারি নাই। দেশের লোকের বাষিক ২২ 
কোটি টাকা ক্ষতি কবিয়া গবর্ণমেপ্ট যে টাকা পাইয়াছেন, তাহা বিলাতে সুদে 
খাটান হইতেছে, অথচ এদেশের কৃষকেরা উচ্চ হারে স্থাদ দিয়াও 'টাকা ধার 
পায় না, এ দৃশ্ঠ কি গ্রীতিকর? 

গবর্ণমেপ্ট বিনিময়ের কৃত্রিম হার নির্দিষ্ট করিয়া দেশীয় রৌপ্য মুদ্রাব মৃল্য 
কমাইয়] ভারতীয় পণ্য উৎপাদনকারী ক্লষি-শিল্পী-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন । 
এই অনিষ্টের আংশিক প্রতিবিধান-কল্পে টাকশাল বন্ধ করা হইয়াছে । ফলে প্রতি 
বংসরই প্রয়োজনের অপেক্ষা অল্প সংখ্যক টাকা মুদ্রিত হইতেছে । রৌপ্য সস্তা 
হওয়ায়, দেশে টাকা সুলভ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রাজপুরুষেরা বিদেশে 
দেশীয় মুদ্রার মূল্য হাস করিয়াছেন_-১৩ পেন্সের বিনিময়ে এক টাকার স্থলে 
৮১ পয়সা পাইবাঁর ব্যবস্থা করিয়াছেন, এবং দেশে টাঁকশাল বন্ধ করিয়া ভারতীয় 
ব্যবসায়ীদিগের নিত্য ব্যবহার্য মুদ্রা ছুমূল্য ও দুর্লভ করিয়া তুলিয়াছেন। 
বাজারে প্রয়োজন মত টাকা না থাকায় ব্যবসায়ীদিগকে উচ্চ হারে সদ দিয়া 
টাকা সংগ্রহ করিতে হইতেছে, যে স্থবণের বিনিময়ে পূর্বে ২২ টাকা পাওয়া 
যাইত, সেই ক্রবর্ণের পরিবর্তে এখন ১৭ টাকার অধিক পাওয়া যাইতেছে না। 
সভারিণ মুক্রার পূর্বের মূল্যের সহিত বর্তমান মূল্যের তুলনা করিলেই পাঠক ইহা 
বুঝি“ত পারিবেন । 

কর্তৃপক্ষের অবলঘ্বিত কৃত্রিম উপায়ে দেশীয় টাকার বাজারে এরূপ দ্বিবিধ 
বিপ্লব ঘটায় ভারতীয় পণ্যোৎপাদক-সম্প্রদায়ের বাধিক ২২ কোটি টাকার ক্ষতি 
হইতেছে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে কষিজাত পণ্যের মূল্য প্রতি বখ্সর বৃদ্ধি পাওয়ায় 
এই ক্ষতির বিষয় এদেশে কৃষক-সমাজের সম্পূর্ণ গোচর হয় নাই। কিন্তু শিল্পী- 
সমাজ এই ক্ষতির পরিণাম বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছে । বঙ্গীয় কয়লার 
বাবসাঁয়ীদিগের কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা মাননীয় মিঃ কেবল সেদিন 
ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাট বাহাদুরের সমক্ষেই ব্যক্ত করিয়াছেন । তিনি 


বলিয়াছেন ।-_ 
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মর্থাৎ বঙ্গের অধিকাংশ কয়লার খনি, হয় একরূপ বিনা! লাভে চলিতেছে, 
না হয় প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে । পক্ষান্তরে বিলাতী বাঁ বিদেশী কয়লা অতি 
সন্ত! দরে একেবারে আমাদিগের গৃহের দ্ারে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে । 

কর্তৃপক্ষ যদি মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিতেন, 'তাহা 
হইলে বৈদেশিক ব্যবসায়ীরা এক সভারিণ মুল্যের কয়লা এ দেশে ২২ টাকা 
মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু স্বজাতি-বৎসল রাজার অনুগ্রহে তাহারা 
এ কয়লা এক্ষণে ১৭ টাকায় বিক্রয় করিতেছে। কাজেই দেশীয় কয়লার 
খনিওয়ালারা প্রতিযোগিতায় কটিয়া যাইতেছেন তাহাদের প্রতিযোগিতায় 
অজমর্থ হইবার অন্তান্ত কারণও আছে। কিন্ত যদি টাকশাল বন্ধ না হইত, 
তাহা হইলে সভারিণের ( স্বর্ণের) বিনিময়ে এখানকার অপেক্ষা নিশ্চিত অধিক 
টাকা পাওয়া যাইত। বঙ্গীয় কয়লা ব্যবসায়ীর! তাহাদের পণ্যের অধিকতর মূল্য 
পাইতেন। 

অন্যান্ত ব্যবসায়েরও ছুর্গতি অল্প হয় নাই । প্রথমতঃ কার্পাস ব্যবসায়ের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৯৮ সালে বোস্বাইতে ৮২টি কাপড়ের কল ছিল। 
এক্ষণে কমিয়া ৮০টি হইয়াছে। এ অবে সমগ্র ভারতে ১৮৫টি কাঁপচ়ের কল 
ছিল, ১৯** সালে বাড়িয়া ১৯৩টি তয়। কিন্তু ১৯০৩ সালে কমিয়া ১৯২টি 
হইয়াছে । এতদ্ভিন্ন অনেকগুলি কলের অনস্থ! পূর্বাপেক্ষা হীন হইয়াছে । 
কল কারখানা করিবার দিকে লোকের প্রবৃত্তি বাড়িয়াছে, কিন্তু কলের অবস্থা 
পূর্বাপেক্ষা হীনতর হইয়াছে । রাজশক্তির প্রতিকূলতায় ব্যবসায় বাণিজে; 
লোকের লাভ কমিতেছে, কৃত্রিম মুদ্রার জন্য ও টাকশাল বন্ধ হওয়ায় ক্ষতির 
পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। নীলের অবস্থাও এইরূপেই শোচনীয় হইয়াছে। 
স্তার এভোয়ার্ড ল বলিতেছেন, “তোমরা সুলভ পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা কর, 
সস্তায় মাল বেচিবার বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই তোমাদিগের লাভ হইবে ।” 
ব্যবসায়ীদের এ কথা অপরিজ্ঞাত নহে। তাহাদিগকে ব্যবসায়ের '৭ই মূল তত্ব 
বুঝাইবার জ্কা স্তার এভোয়ার্ড ল মহোদয়ের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে উপদেষ্টার আসন 
গ্রহণ করিবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না'। তিনি টাকশালে পূর্বের ন্যায় অবাধে 
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টাকা তৈয়ার করিবার অঙ্মতি দান করুন, দেশীয় ব্যবসায়সমূহ বিনা আয়াসে 
শ্রীবদ্ধি লাভ করিবে-_দেশীয় ব্যবসায়ীরা যেখানে এধন ৮১ পয়সা পাইতেছে, 
সেখানে ১ টাকা পাইবে, যেখানে ১৫ টাকা পাইতেছে, সেখানে সহজেই ২২ 
টাঁকা পাইবে । মিঃ জে, এন. টাটা মহাশয় দেখাইয়াছেন, ১৮৯৫ সালের তুলনায় 
“স্টকের কারবারে” ব্যবসায়ীদিগের এক্ষণে শতকর! প্রায় ৫* টাকা ক্ষতি হইতেছে । 

কতৃপক্ষ বলেন, বিলাতের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্গণের উপদেশ অন্ুসারেই মৃদ্রার 
কৃত্রিম মূলা অবধারিত হইয়াছে । এই কারণে তাহাদিগের ন্যায় বিজ্ঞ মহোদয়গণের 
ভ্রম প্রদর্শনে অগ্রসর হওয়! আমাদ্দিগের শোভা পায় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, 
বিলাতের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ্গণ কি স্বেচ্ছায় ও সহজে এই ব্যবস্থার সমর্থন 
করিয়াছিলেন? লর্ড ল্যা্সভাউনের আমলে ভারত গবর্ণমেপ্ট কি মুদ্রা-সমিতির 
সদন্তদিগকে জ্ঞাপন করেন নাই যে, মুদ্রার কৃত্রিম মূল্য নির্দেশ না করিলে ভারত 
গবর্ণমেপ্টকে “দেউলিয়া” হইতে হইবে? ভয় প্রদর্শনের পর যদি সমিতির 
সদন্তেরা কর্তৃপক্ষের বাবস্থার অন্থমোদন করিয়! থাকেন, তাহা হইলে সেজন্য আমরা 
তাাদিগকে দায়ী করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের আগ্রহাধিকা ও অলীক আতঙ্কই 
এই অসীম ক্ষতিকর মুদ্রাশাসন ব,বস্থার মূলীভূত কারণ। 

এই তর্কের উত্তরে অর্থসচিব স্তার এডওয়ার্ড ল মহোদয় বলেন, বহির্বাণিজ্যের 
প্রসার ভারতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে কিছুমান্জ হাস পায় নাই, বরং নানা দিকে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ১৮৯৫ সালে পাটের ব্যবসায়ের যে অবস্থা ছিল, এক্ষণে তদপেক্ষ। 
দ্বিপ্তণ উন্নতি হইয়াছে । পুবে ১* হাজার পাটের তাত দেশে চলিত, এক্ষণে ২৯ 
হাজার তাত চলিতেছে । ১৯০* হইতে ১৯*২ সাল পর্যস্ত তিন বৎসরে আমদানি 
অপেক্ষা ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি ৭২ কোটি টাকার বাড়িয়াছে। স্থতরাং কৃত্রিম 
যুদার জন্য ব্যবসায়ের অবনতি হইতেছে, একথ! যথাথ নহে । 

অর্থসচিব মহোদয়ের এই উত্তরে ম্মামরা জক্তষ্ট নহি। এক ভারতবর্ষ ভিন্ন 
পৃথিবীর কুত্রাপি পাটের তেমন চাষ হয় না। অথচ পাশ্চাত্য দেশে সর্বত্র পাটের 
আদব দ্বিন দিন বাড়িতেছে। এরূপ অবস্থায় এ দেশে পাটের ব্যবসায়ের উন্নতি 
অনিবাধ বলিয়া আমরা মনে করি তাহার পর রঞ্ানি বৃদ্ধির কথা । অর্থসচিব তিন 
বৎসরে ৭২ কোটি টাকার অধিক মাল রপ্তানি হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ 
প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তিনি যদি একবার অন্যান্য পাশ্চাত্যদেশের বাণিজ্যবিস্তারের 
অ্পাতের বিষয় স্মরণ করিতেন, তাহ হইলে বোধ হয়, এইরূপ আনন্দ প্রকাশে 
তাতার সঙ্কোচ বোধ হইত। পাঠক, একবার আমেরিকার বাণিজ্যবৃদ্ধির অনুপাতে 
দৃষ্টিপাত করুন, তাহ! হইলে আমাদের বক্তব্য হাদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । ১৮৯৭ 
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সালে আমেরিকার রপ্তানি পণ্যের মূল্য আমদানি অপেক্ষা ৩৩৯০১৯০১১০৭ টাকা 
অধিক ছিল। ১৯** জালে রপ্তানির মূল্য ১১৭১০০১০*১*০০ টাকা ও ১৯৯১ 
সালে ২*৩,৭,*০,০** টাক! বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অঙ্কের সহিত ভারতীয় 
বাণিজ্যের অঙ্কের তুলনা করাই বাহুল্য । ( হিতবাদী ১১৩ জালের এপ্রিল হইতে 
উদ্ধত। ) 


কল কারখানার অবনাত । 
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লাক্ষার কারখান। ১৮৯৯ ৮” ১৫৩ ” ৮ ৫৩ 
তুলার গাইটের কল ১৯০৪ » ৮১৩ নাল পি ? 
তেলের কল 9.৮. ২১২ ৮৪ 
পাটের প্রেস ৮. ১৬৮ ৮. ১৩২ 
চিনির কারখানা ». ৮ ২৭৩ সস শ্. ২৬ 
রেশমের কারখানা ৮... ৬৬ ”. গ. ৭১ 
লৌহ-পিতলের কারখানা টা, চিএ হু তা ৯ ওত 
চর্ম পরিষরণ ”. 9২০২ ৮ ২ 


১৯০২।৩ জালের তালিকা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। 


১৯*১ সালের আদম-হুমারি । 
জন-সংখ্যার তুলন]। 


১৮১১ সালের গণনায় ১৯০১ সালের গণনায় 


বঙ্গ বিহার উড়্িস্তা ৭১১৩১৪৬১৯৬১ ৭১৪৭১৪৪১৮৬৬ 
আসাম অসম্পূর্ণ ৬১১২৬১৩৪৩ 
বেরার ২০১৯৭১৪৯১ ২৭১৫৪) ১৬ 
বোম্বাই ১১৮৮১৭৮,৩১৪ ১,৮৫১৫৯১৫৬১ 
মধ্যগ্রদেশ ১১০৭১৮৪১২৯৪ ৯৮১৭৩৬,৬৪৬ 
মান্দা ৩১৫৬১৩০১৪৪০ ৩১৮২১ ৯১৪ ৩৬ 
উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত 

প্রদেশ ১৮,৫৭,৫০৪ ২১১২৫১৪৮০ 


দেশের কথা ১৯১ 


পঞ্জাব ২১০৮১৬৬১৮৪৭ ২১০৩১৩৯১৩৩৯ 
আগ্রা ৩,৪২১৫৩/৯৬০ ৩,৪৮১৫৮১৭* ৫ 
অযোধ্য। ১৯১২৬১৫০)৮৩১ ১১২৮১৩৩১৭৭৭ 


বিহার, উড়িস্তা, ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ ও মান্্রাজ অঞ্চলে পুরুষ অপেক্ষা 
স্ত্রীলোক সংখ্যা অধিক। খাস-বাঙ্গালা, আসাম, ব্রহ্মদেশ, কুর্গ, বেলুচিস্থান, পঞ্জাব, 
আজমীর, রাজপুতানা ও কাশ্মীরে স্বীলোকের অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাধিক্য দৃষ্টি হয়। 
কাশ্মীরে পুরুষের সংখ্যা স্বীলোকের ৯ গুণ ৷ ইউরোপে সর্বত্র পুরুষের সংখ্যা অল্প । 


মোট জনসংখ্যা পল্লিগ্রাম-নিবাসী 

বৃটিশ ভারতে ২৩১১৮১৯৯১৫০৭ ২০১৯৭,৭৫১১৪৭ 
তন্মধ্যে বেলুচিস্থান ৩,৯৮১২৪৬ ২১৬৮,২ ১৩ 
”  ব্রহ্মদেশ ১১০৪১৯০১৬২৪ ৯৫,০*,৬৮৬ 
সহরের সংখ্যা পলী-সংখ্যা 

সমগ্র ভারতে ১১৪৫৩ ৫,৫ ১১১৫১ 
বেলুচিস্থানে ৬ ১,২৪৭ 
ব্রন্মদেশে ৫২ ৬১১৫১৮ 
বঙগদেশে ১৮২ ২১৯ ৩১৪ ৭৬ 
বোম্বাই ২৬২ ২৫৬৯৯ 
মাসাজ ২৩৪ ৫৪১৬১৫ 


বৃটিশ ভারতে বালক ও যুবকের সংখ্যা 


৫ বর্ষ হইতে ১০ বর্ষ ১৬৫১৯৫১৫১৯৮ সমগ্র ভারতে 
5: ১০ ওঠ ১,৪৭১১৬১৭৮১ ১৮৮১৮০১৩৬৫৮ 
১৫ ৮ % ২০ ৯৯১৯৮১২৬৪ ১২৯,৪২১৩২২ 
২০ ৮ 7২৫৯ ৯১১৪৮১২৫৩ ১১১৭১৫৭১৬৪৩ 
২৫ ? ৮ ৩০ ১১০২১৮৪১৮০১ ১,৩১,৩৩১৪৩৭ 


ক এই বয়সের স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী । 
সমগ্র ভারতে বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা । 


পুরুষ স্ত্রীলোক 
পাগল ৪১,৩১৭ ২৪,৮৮৮ 
কালা বোখা ১২১৬৪৫ | ৬৯১৫১৩ 


১৯২ দেশের কথা 


অন্ধ ১১৮০১৭৬২ ১১৭৩৩৪২ 
কুষ্ঠ রোগী ৭২৪০৩ ২৪,৯৩৭ 
পঞ্চাশোর্ধ অন্ধ ৭৩,৫০০ ..৮৮১০০০ 


মহাভারতে মহধি নারদ মহারাজ ঘুধিষ্টিরকে প্রশ্ন করিয়া ছিলেন,--“অন্ধ, মূক 
পন্দু, বিকলাল, বন্ধু-বিহীন, প্রত্রজিত ব্যক্তিদিগকে পিতার স্তায় পালন করেন ত?” 


স্মগ্র ভারতে ভাষা অনুসারে জনসংখ্যা । 


বঙ্গভাষ৷ ৪১৪৬১২৪১*৪৮ রাজস্থানী ১১০৯, ৭১৭১২ 
পশ্চিম হিন্দী ৩,৯৩১৬৭,৭৭৯  কর্ণাটকী ১,৯৩১৬৫১০৪৭ 
পূর্ব হিন্দী ২১০১১৮৬১৩৫৮ গুজরাটা ৯২১৮৫১১০৯ 
বেহারী ৩১৭০১৭৬১৯৯০ উড়িয়া ৯৬,৮৭১৪২৯ 
অন্তর ২১৯৬১৯৩১৮৭২ মালয় ৬০১২৯১৩০৪ 
মারাঠী ১৯৮২১৩৭১৮৯৯ সিন্ধি ৩০,০৬১৩৯৫ 
পঞ্জাবী ১৬০১৭*,৯৬১ সীওতালী ১৭১৯০১৫২১ 
তামিল ১১৭৫১২৫,৫০* আসামী ১৩১৫০)০২৯ 
দেশীয় থুষ্টানের সংখ্যা । 

ইংরাজ শাসিত প্রদেশে করদ রাজ্যে 
সমগ্র বৃটিশ ভারতে ১৬১৭৫১২৮৮ একুনে ৯১৮০১২০৫ 
বঙ্গদেশ ২,২৪১৭১০ বঙগদেশ ৩,০৫৩ 
আসাম ৩৩১৫৯৫১০200 তত 
বোম্বাই ১১৭১।২ ১৩ 'বাশ্বাই ১১১০৫ 
মধ্যভারত ১৭৭৯১ মধ্যভারত ৩,৭১৫ 
মান্দ্রাজ ৯১৮৩১৮৮৮ মাদ্রাজ ৯,০৬)৭৮৯ 
যুক্তগুদেশ ৬৮১৮৪ ১ রাজপুতন ১,৩৬৮ 
উত্তর পশ্চিম ৫৩৩ মহীশৃর ৩৯১৫৮৫ 
পঞ্জাব ৩৭১৬৯ ৫ হায়দ্রাবাদ ১৫১৩৫৭ 
বর্ন্দেশ ১,২৯১১৯১ বরোছ? ৭,৫৪৩ 
অন্ঠান্ত প্রদেশ ৭9৮৩০ .অন্বান্য প্রদেশ ১১৫১০ 
সমগ্র ভারত সাআজ্যে যুরোপীয়ের সংখ্যা । ১১৬৯১৬৭৭ 


».:%..:৮. ইউরেসিয়ন বা ফিরিঙ্গী ৮৯,২৫১ 


দেশের কথ! ৯৯৩ 


দেশীয় খৃ্টানদিগের মধো কোল, ভীল, সাওভাল, গোগ্ড, খসিয়া প্রভাতি অনার্ধ, 
পার্বত্য অসভ্য জাতির সংখ্যা অল্প নহে। 

বিলাতে খৃষ্টানেরা ২২৭টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ৷ 
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বুটিশ ভারতে অপরাধীর সংখা! । 
পশু চুরি সাধারণ চুরি 

১৮৯৭ সালে ১৪,৪২৬ ৯১৫৮১ 

১৮৯৮” ৮১৮৭ ৭ ৪৩১১৫ ১ 

১৬৮৯৯ ” ৮১৩৬২ ৪১৫২৩ 

১৯৩৬ ? ১৫১০৯১ ৫৯,৪৫৯ 

১৯০১ ?% ৯,৩৯৭ ৪৫১৫৬৬  . 

সি'? কাটিয়া! চুরি বেত্রাঘাতের দণ্ড 

১৮৯৭ 5 ৩৪১১৫ ৬৪,৬৮৭ 

১৮৯৮ 2 ১৭১৫৪ ২৫৫৬৪ 

১৮১১৯ ” ১৯৪২২ ২৮৩১৪ 

১৯০৬ ” ২৫,০৪২ ৪৫,০৫৪ 

১১৯১ ২৩,১৪৩ ২৫০৫৪ 

বৃটিশ ভারতে মৃত্যু-সংখ্যা । 
১৬৮০ সালে ৩৯১২৮১৩৩১ জন 
১৯*১ সালে ৬৫)৯৬,৩৭৭ ” 
১৯৯২ 5 | . ণ১১২১)৩৩৬ ” 
বন্য জস্কবর আক্রমণে মৃত্যুর সংখ! 
(১৮১২ সাপ হইতে ১৯*১ সালের মধ্যে ) 
সর্প দংশনে হিংস্র পঞ্তর আক্রমণে 
মনুষ্য ২১৭)৫৩৬৩ ৩২৬৪২ 
গো যহিযাঁদি পশু ৬৩,৩২৬ ৮ ৮৮২২১ 
| মদের দোকান । 

১৮১৪।৫ সালে ৮১৫২১ 
১৯০১২ ? ৮৪১৯৫ 


দেশের কথা-১৩ 


১৯৪ দেশের কথা! 


দেশীয় রাক্্যে উত্তমণ 
ভারতের সেব্সাস্‌ কমিশনার মিঃ বেন্স বলেন,-- 


[6 13 ৪2 565 ০011005 £280015 10 0196 (5610505 12001075 008 
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অর্থাৎ জনলংখ্যার অঙ্গপাতে দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা বুটিশ শাগিত 'ভারতে 
কুশীদজীবী উত্তমর্ণদিগের সংখ্যা অনেক অধিক । 


শিক্ষা-বিষয়ক তালিকা 

গবনমেপ্ট ও জনসাধারণের চেষ্টার ফলে এতদিনে তারতবর্ষে ১৯১টি কলে, 
৫,৪৯৩টি স্কুল ও ৯৮১৫৩৮টি প্রাইমারী বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে । শিল্প বিদ্যালয়, 
নর্মাল স্কুল প্রভৃতি সমেত এক্ষণে এদেশে সর্বশ্ুদ্ধ ১,০৫,৩*৬টি বিদ্যালয় চলিতেছে, 
ছাত্রের সংখ্যাও ৩০১৮৫১৪৯৩ জন হইয়াছে । এতদ্যতীত যে সকল বিদ্যালয়ে 
গবনমেন্টের নিদিষ্ট নিয়মান্ুসারে শিক্ষা প্রদত্ত হয় না, এরূপ বিদ্যালয়ের ছাত্রসমেত 
শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৪৫ লক্ষ । এই সকল বিষ্যালয়ের পরিচালনার্থ বৎসরে প্রায় 
চারি কোটি টাকা র্যয়িত হয় । তন্মধ্যে এক কোটি সাতাইশ লক্ষ টাকা ছাত্রদিগের 
প্রদত্ত বেতনে ও ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত দান প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত হয়। 
এক কোটি একানব্বই লক্ষ টাকা সরকারী তহবিল হইতে প্রদত হইয়। থাকে। এই. 
সরকারী ব্যয়ের মধ্যে এক কোটি চারি লক্ষ টাকা গবর্ণমেপ্টের রাজস্ব হইতে প্রদত্ত 
হয়। ৭৪ লক্ষ টাক! মিউনিসিপাঁলিটি ও ডিস্রিক্ট বোর্ড হইতে এবং ১৩ লক্ষ টাক! 
দেশীয় রাজ্যসমূছের রাজস্ব হইতে লব্ধ হইয়া! থাকে । 


সমগ্র ভারতে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা 
( ১৯*২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যস্ত। ) 
যাহারা লিখিতে পড়িতে জানে । যাহার! ইংরাজি জানে । 


হিন্দু ৯৯১২২৪২৭৬ ৩৭৫৪২৯ 
মুসলমান ১৯১২৭১১৫১ ১১০ ১১৭১৮ 
শিখ ১২১,৫২০ ৬১৪৫৮ 
জৈন ৩১২ ৫১২৯৮ ৯/২৮৩ 
বৌদ্ধ ১৮১৭৯১৮৭৯ ১১১২৬ 


পাশা ৩৬১৩৪৩ ১৪,৫১৬ 


দেশের কথা ১৯৫ 
খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ৪১৩৯,৬১ ১,৯৪১৩৯৫ 
অন্তান্ত সম্প্রদায় ৩৮১০০ * ৩১৩১3 
সমগ্র ভারতে ইংরাজি শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ১০,২১৩১৯ 
সমগ্র ভারতে শিক্ষিত প্রীলোকের সংখা1। 
বাহার! লিখিতে পড়িতে জানে । যাহারা ইংরাজি জানে । 
হিন্দ ৪১৭৭১৩৮৭ ৯১৪৪২ 
মুসলমান ৯১১৭৫৯ ১৬৭৬ 
শিখ ৭১১১৫ ৪১ 
জৈন ১১১৪৫% , , ৮১ 
বৌদ্ধ ২১০৩১৬৩* ৪৭3 
পাশ ২১ ৪)৬৬১ ৪১৭১১ 
খৃষ্টান ১,৭৭১ ৩৪ ৮৬,৮০৭ 
সমগ্র ভারতে ইংরাজী ভাষাচিঞ্জা স্ীলোকের সংখ্যা ১,০৩,৯১২ 
বিদ্তালয়াদির সংখ্যা। 
১৮১৬ খু ১৯৭০ খু ১৯০১ খুঃ 
গব্ন মন্টের দ্বারা পরিচালিত ১,৯১০. ১১০৮০ ১,০৯৮ 
স্থানীয় চাঁদা ও মিউনিসিপাল 
বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত ১৮,৪০৪ ১৭,৬৯৫ ১৮১৮০ 
মিত্র বা করদ রাজ্য ২,৭১১ ২১৫৭৭ ৩১৩৩০ 
স্থাশীয় বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত 
কি গবনমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত ৬৩৫৯৮ ৬২৯৬৯ ৬২৯২২ 
0১৮৯৫ সালে । 
গবনমেন্টের সাহায্যবিহীন ২৪৬১৩ ১৯৫৭৯ ১৩৬,৫৭১? 
প্রাইভেট ৪৪১৯৩২ ৪২৪৬০ ৪৩,১০৬? 


স্কদ কলেজের সংখ্য।। 
পুরুষের জন্য স্ত্রীলোকের জন্য মোট 
আর্ট কলেজ ১৩৪ ১২ ১৪৬ 
ব্যবসায় শিক্ষা! সম্বন্ধীয় কলেজ। ৪৬ ২ ৪৬ 
সেকেপ্ডারি স্কুল ৫১৯৪৫ ৪৬২ ৫১৫০৭ 


১৯৬ দেশের কথ! 
প্রাইমারি দ্কুল ৯২১৯২ 
ট্রেনিং স্কুল ১৩৪ 
মোট সংখ্যা ১,৪১৯৫৪৩ 

ছাত্রের সংখ্য।। 
১০৯২ সালে 

হিন্দু ২৯,৬১,২৩৬ 
মুসলমান ৮১৯৪১২৪১ 
বৌদ্ধ ইত্যাদি ২,৮৫১৭১৫ 
দেশীয় থুষ্টান ৯৮১৪২ ৩ 
বালিকা ১১৬৫১১৩৫ 
মোট ছাত্র-সংখ্যা ১৮৯৬ খু ৪৩১৬ ৭5৫৫৪ 


8১৬৮০ ৯৮১৫৮হ 
৪ ৩ ৭৪ 
৭১৭৯৪ ১১৪৮০4২৫ 


১৯০২ আলে ৩১ মার্চ 
৩০১১৯১২২৭ 
৯১৭৮১৬ ২১ 

৩১৬৮ ১৫৪৮ 
১,৩১৮৬৪ 


১১১৫,৩৭৪ 


১৯০১ খু 8৫১১০১৪১২ 


১৮৯২ সালে ১৯০১ সালে 


গ্রাজুয়েট এবং আগার গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ৫১৬০৯ ৮১২৭০ 
ক্কুলর সংখ)া ছাত্রের সংব্য। 
শিল্প-শিক্ষা-বিষয়ক ১৯০১ সালে ৮৪ ৪,৯৭৭ ? 
বাণিজ্য-শিক্ষা-বিষয়ক ১০ ৫৫২ 
কষি-শিক্ষা-বিষয়ক ৪ ২১১ 


রেলের হিসাব । 


মাইল 


আরোহীর সংখ্য। 


১৮৭৩ সাল পর্যস্ত খোল! হয় ৫১৬৯৭ -শাশিীশীশাটী 
১৮৮০ ৯১১৬ ৭ ৪১৯১১৫৫১৩৮৩ 
১৮৮৫ ১২১৩৮৫ ৮১০৮৭৬৪১৭৭৯ 
১৮৯৬ ৰ ১৬১৮৪ ১১১৪০৮২১২৪৬, 
১৮১৫ ” ১৯১৭ ১৬ ১৫১৩০১৮১১৪৭ 
১৮৯৯ রি ২৩১৭৮৩ ১৬১২৯)৪ ৪১৮৭৬ 
১৯১২ ্ ২৫,৮৯৮ ১৯১৬৬১৪০১০ * ০ 
১৯০৬” ৩১শোে 

মার্চ পর্যস্ত ২৬১৪৭৪ নী 


চে 


” ব্যয়মঞ্জুর হইয়াছে 


২১৩৬ ৪ মাইল 


দেশের কথা ১৯৭ 


১৯১ সাল পর্যস্ত রেলে মোট ব্যয়-_.১৪৩,৬৩,৯৭,২৮৯ টাকা 


তন্মধ্যে বৈদেশিক কোম্পানীর ১১৭৬১৩৪১৩৫২ ৮ 
ছেশীয় রাজ্য-সমূহে ১৭১১৬১৯৫১১১৬ * 
বঙ্গে পাশ্চাত্য বর্গী। 


বৃষটীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষে ও ১৯শ শতাব্দীর প্রারস্তে বাঙ্গালীর সহিত 
ইংরাজের কিকপ সম্বন্ধ দাড়াইয়াছিল, তাহা লর্ড মেকলের নিয়লিখিত উক্তি পাঠে 
হাদয়ঙম হইবে 1-- 

[156 15186060155 0০0৮০22 06 8815681652 9790 116 1215811512 
০1০ 3001) 0580 006 51)8115) 1০ 1156 ০1৮০৪ 82170 0০ 
320891656 11006 51866101006 7081151) ০12 1100৩ ৫160001:8 8150 
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অর্থাৎ ব্যাপ্রের সহিত মেষের যে সম্বন্ধ, বাঙ্গালীদের সহিত ইংরাজদিগের সেই 
সম্বন্ধ ছিল, অথবা বাঙ্গালীরা মানুষ হইলে ইংরাজেরা রাক্ষস ব৷ দানব ছিল বলিতে 
ঞঁ 
হয়। 


কৃষকের অবস্থা! । 
মা্রীজের কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মিঃ ডবলু আর রবাটপন সাহেব 
বলেন)" 


[172 50170861017 ০6 006 22015010081 19190015103 117 [0019 15 
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লর্ড কর্জনের মতে ভারতীয় কৃষকের আয় গড়ে প্রতিজনে বাষিক কুড়ি টাক] । 
এই আয়ে তাহাকে কৃষির ব্যয় নির্বাহ, রাজন্ব-দাঁন ও সম্গৎসরের অনবশ্থের সংস্কান 
করিতে হয়। কিন্তু কারাগারস্থিত বন্দীদ্লিগের কেবল খাছ্য-সংগ্রহের জন্য সম্বৎসরে 
প্রতিজনে কুড়ি টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। স্থতরাং ভারতে যাহার! জাল, 
দস্্যতাদি অপকর্মের অনুষ্ঠান করিয়া জেলে যায়, তাহাদিগের অপেক্ষা 'ক্সবস্র- 
বিষয়ে কৃষকদিগের অবস্থা অধিকতর হীন। কাঁজেই দশ কোটি লোককে নিত্য 
অর্ধাশনে কালযাপন করিতে হয়। 

এতিহাসিক হণ্টার বলেন, পশ্চিমোত্তর প্রদেশে আকবরের আমলে প্রতি বিঘায় 
গড়ে চার মণ ত্রিশ সের গোধূম উৎপন্ন হইত। সরকারী রিপোর্টে দৃষ্ট হয়, ইদানীং 
& প্রদেশে বিছা প্রতি সাড়ে তিন মণের অধিক ফসল হয় না। পক্ষান্তরে ইংলগডে 
সাত মণের অধিক ফসল হয়। 


১৯৮ দেশের কথা 


মিশলরিদিগের কুসংস্কার | | 

জগতে সকল দেশেই বৃর্খথদিগের জন্য উপকথা দ্বারা ধর্ম শিখান হয়, খুষ্তানেরা! 
কিন্ত সেই উপকথা মন্ুষ্তের বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বুঝাইয়! প্াকেন। বে র্যক্তি 
এসকল মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে, সরে স্বর্গে ষাঁয়”_ আর যে বিশ্বাস করে না, সে 
নরকে যায় ? ইহাই সঙ্কীর্ণ-চিন্র খৃষ্টানদিগের ঘূর্থতামূলক শিক্ষা । মানবজাতি এক 
মনুষ্য দম্পতির সস্তাঁন, সাপে কথা! কয়, মাছের পেটে মান্ুব বাঁসু করে, গর্দভে 
নাক্যালাপ করে, ভূতে শুকরের দেকে প্রবেশ করে, সর্ব গতি-শুন্ত হয়, তারা মান্ষের 
মাথায় ফাড়ায়,_এই সকল গঞ্জিকা-সেবীর কল্পশা-প্রন্থুত গল্প বাইবেলে ঈশ্বরের 
তেজে লিপিবদ্ধ আছে- ইহা অনেকে হয়ত জানেন না। অথচ এইরূপ প্রাচীন 
উপকথা অন্যে বপিলে বা বিশ্বাস করিলে সে মিশনরিদিগের নিকট অসভ্যরূপে 
পরিগণিত হয় । 


সামরিক ব্যয়। 
১৮৮৪ ।£ সালে ১৬১৯৬১০০১০৯ টাঁকা 
১৮৮৭৮ ” ২০১৪১১০০১০০ ৮ 
১৮৯৯ 1১ ? ২০১৬৯১৩০০০৩ ৮ 
১৮৯৪1৫ ২৪১০৯১০০১০৪ ৮ 
১৯০২ |৩ ?” ২৫)৯১,০৯১০৯০ % 
১৯৯৩৪ ? ২৬১৭৮১০০)১০০০ 
১৯*৪।৫ (বাজেট আহ্কমানিক ) ২৮১৬৬১০০১৪৪০ ৮ 


স্তার চার্লস ট্রিবেলিয়ান পার্লামেণ্টের আদেশে রচিত ফাইন্া্স কমিটির সমক্ষে 
সাক্ষ্দান-কালে ১৮৭৩ খুষ্টান্দে এই ব্যয় স্থঞ্চে ৭লি4|ছিলেন।__ 
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উপনিবেশ-সমূছের শাঁসন-কার্ধ-পরিদর্শনের জন্ত বিলাতে যে “কলোনিয়াল 
আফিস” আছে, তাহার জন্য বাঁধিক পনের লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে । অই 
টাক! ইংলগ্ীয় রাজকোষ হইতে প্রদত হয়। কিন্তু ভারতীয় শ!সন-কার্য পরিদর্শনের 
জন্য বিলাতের “ই্ডিয়! আফিপে" যে বাষিক “৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, ইংলপ্তীয় 
রাজকোষ হইতে তাহার এক কপর্দকও প্রদত্ত হয় না, সমস্তই ছুভিক্ষকি 


দেশের কথা ১৯৯ 


তাতবাসীকে বহন করিতে হয়। ট্রা্ঘভালের যুদ্ধ-ব্যয় ইংলপ্তীয় কর-দাতাদিগের 
নিকট হইতে গৃহীত হুইল, কিন্তু ভারতের সিপাহীবিপ্রোহি দমনের জন্য যে চক্লিশ 
কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা ভারতবাসীর নিকট হইতেই আদায় করা হয়। 
অথচ, ইংরাজদিগের দোষেই এই বিজ্রোহ ঘটিয়াছিল। 


দেশীয় রাজন্)বুন্দ । 

দেশীয় নরপতিগণের সংখ্যা সর্বশ্রদ্দ ৬৮০; ইহার মধ্যে অনেকেই ক্ষুদ্র ক্ষু 
ভূমিখণ্ডের অর্ধিপতি--শনেকের রাজ্য ২1৪খানি গ্রামেই সীমাবদ্ধ । খ্যাতি ও 
প্রতিপত্তিশালী নরপতিদ্দিগের সংখ্যা ২১৩1 ঠহা্িগের মধ্যে ১৭৫ জন মাজ্জ 
কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃত রাজগৌরবের অধিকারী । নিয়ে ৪৪ জন রাজার সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় তালিকার আকারে প্রকাশ করা হইল। এতস্তিম্ন ৩৫ জন ক্ষুদ্র রাজা ১১টি 
তোপের ও ২৬ জন ৯টি তোপের সম্মান লাভ করিয়! থাকেন । ছোট বড় কোনও 
করদ রাজারই কোনও রাজশক্তির সহিত সন্ধি বিগ্রহ করিবার অধিকার নাই। 
ভারতের বছিভূ্ত কোনও রাজ্যে বা পরস্পরের রাজ্যে দূত রাখাও তাহাদিগের পক্ষে 
নাষদ্ধ। গবর্মমেপ্টের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন কোনও ইউরোপীয়কে তাহারা ঈরবারে 
স্থান দান করিতে পারেন ন1। বাঁজ্যশাসনে অমনোযোগী বা যথচ্ছাচার বলিয়া 
সন্দেহ হইলে গবনমেণ্ট যে কোন'ও রাজাকে নিবিচারে পদচ্যুত করিতে পারেন । 
অর্ধিকাংশ বড় বড় দেশীয় রাজ্যেই আজকাল পাশ্চাত্য আদর্শে প্রধানত: কাউন্সিল 
বা ব্যবস্থাপক ও কার্যকরী সভার সাহায্যে রাজকার্ধ নির্বাহিত হইয়া থাকে। বুটিশ 
ভারতের বিধিব্যবস্থা দেশীয় রাজ্যে প্রচলিত নভে । তত্ত্রত্য বিচারালয় সমুহও 
বুটিশ হাইকোর্টের অধীন নহে । কিন্তু পোলিটিক্যাল এজেন্ট বা! রেসিডেপ্ট নামধারী 
এক এক জন ইংরাজ কর্মচারী গবর্নমেপ্টের পক্ষ হইতে সকল দেশীয় রাজ্যেই অবস্থান 
করেন। ইহাদিগের শক্তি অসীম । দেশীয় রাজগ্যদিগকে ইহাদিগের ভয়ে সর্বদা 
কম্পিত থাকিতে হয়। করদ রাজ্যসমূহের মোট আয় বাঁধিক ২২৪* কোটি টাকা, 
সৈম্য-সংখ্যা ৮৫ হাজার। এতন্তি্ম এই সকল রাজ্যে দেশীয় নরপতিগণপের বয়ে 
১৫ হাজার ইম্পিরিয়াল টপস ([0)01021181 09023 ). নামক ভারত গবর্নমেণ্টের 
খাস সৈন্ত পরিপোধিত হইয়া থাকে । দেশীয় সৈন্ত অপেক্ষা গধ্নমেন্ট সেনা 
উতরৃ্টতর অস্ত্রেশঙ্জে হৃসজ্জিত থাকে। 


হজ দেশের কথা 


দেশীয় রাজগণের তালিকা । 
রাজ্যের পরিমাণ লোক-সংখ্যা 


বর্গ মাইল 
সম্মানচিহ্ম -২১ তোপ | 
বরোদ্ধার মহারাজ ( গয়কোয়াড় ) 


জি.সি.এস.আই, ৮,১৯১ ১৯)৭২১৬৯২ 
হায়দ্রাবাদের নিজাম 
জি.সি.বি , সি.এস.আই ৮২,৬১৮ ১১১১১৪১১১৫২ 
মহীশুরের মহারাজ ২৯৪৪৪ ৫৫১১১১৩৯৯ 
--১৯ তোপ 


ভূপালের বেগম (কিংবা! নবাব ) ৬,৯৯৭ ৬,৬৫১৯৬১ 
গোয়ালিয়রের মহারাজ ( সিন্ধিয়! ) 


জি সি.এস.আই., 

জি.সি.ভি,.ও., এ.ডি.সি ২৯১৪৭ ২৯১৩৩)*০১ 
ইন্দোরের মহারাজ ( হোলকার ) ১১৫০৭ ৮)৫০১৬১০ 
জম্ব, এবং কাশ্মীরের মহারাজ 

জি.সি এস.আই, ৮১৯০৩ ২৯:*৫০৪৭৮ 
কালাটের খ| জিসি.আই.ঈ. ৯৯১০০*০ ৫১০৭১৪৭২ 
কোল্হাপুরের রাজা 

জি.সি.এস.আই, 

জি.সি.ভি.ও, ২১৮৫৫  ৯১১*১৯১১ 
মেওয়াড়ের মহারাঁণ! ( উদয়পুর ) 

জি.সি এস.আই. ১২১৭৫৩ ১০)১৮১৮০৫ 
জ্রিবাঙ্কুরের মহারাজ 

জি.সি.এস-আই 

জি সি.আই.ঈ. ৬১৭৩০ ২৯১৫১১*৩৮ 

_-১৭০তোপ 

ভাওয়ালপুরের নবাব ১৫১০৯ ৭১২৯৮৭৭ 
ভরতপুরের মহারাজ ১১৬৯২  ৬7২৬)৬৬৫ 
বিকানিরের মহারাজ 


কে.সি.আই ঈ ২৩,৩১১ ৫,০৪১৬২৭ 


রাজস্ব টাকা 


১২৩০ ৪)৪০৩৪ 


৩৬০১৩০১৪ ৬৩ 


১১৮ ৭১০ ০১৩ ৪৪৩ 
২৫১৬৫,০৩০০ 
১৩৭,৮৫০ ০০ 


৭৫,৯০১৪০৬ 


স১০৫)৩৪৫ 


৪৮১৪৫১*০৯ 


১৯)১৯৫)০০৮ 


৯৪১২৩১৬৬০ 


২6১ ০১৩০০ 


৩৬-৬০১০৬ 


১৯৯৫১৩০৬ 


পেঁশের কথা ২৬১ 
রাজ্যের পরিমাপ লোক-সংখ্যা রাজস্ব টাকা 
বর্গ মাইল 

বুন্দির মহারাও রাজা 

জিনি.নাংঈ 

কে.সি.এ আই ২,২২০  ১১৭১০২২৭ ৭)৯৭১০০* 
কোচিনের রাহা 

(শি এম.আই- ১১৩৬২  ৮১১২,*২৫ ২১.৪৫১০৪% 
জয়পুরের মহারাজ | 

জি সি.এস.আই, 

জি.সি.আই.ঈ. ১১৫৭৯ ২৬১৫৮১৬৬৬ ৬২১১৯,০০৬ 
কেরোলির মহারাজ 

জি.সি আই ঈ. ১১২৪২ ১১৫৬১৭৮৬ ৫)১০১৯০০ 
কোটার মহারাও কে.সি.এস.আই. ৫১৬৮৪  ৫,৪৪)৮৭৯ ২৮,২০১৯*০ 
কচ্ছের রাও জি.সি.আই.ঈ. ৬১৫০৪ ৪১৮৮)০২২ ৩৯৪৫)০০০ 
মাডোয়ারের ( যোধপুর ) 

মহারাজ ৩৪৯৬৩ ১৯,৩৫)৫৬৫ ৪৯১৯৫১*৯৯ 
পাতিয়ালার মহারান্জ ৫১৪১২ ১৫১১৬১৬৯২ ৫১১৯৫) ০০ 
রেওয়ার মহারাজ 

জি.সি.এস.আই. ১২১৬৭৬ ১৩১২৫১৩*৭ ১৮১৯৩১৯০৬ 
টক্কের নবাব জি সি.আই.ঈ. ২,৫৫৩  ১১৭৩/২৯১ ১৫,৯৯৭০০০ 

-_-১৫ তোপ 

আলোয়ারের মহারাজ ৩১১৪১ ৮১২৮)৪৮৭ ৩০১০৪)০০০ 
বাশওয়াড়ার মহারাওয়াল ১,৯৪৬  ১১৬৫,৩৫*  ১১১৫)৯০* 
দতিয়ার মহারাজ 

কে.সি.এস.আই ৯১২ ১১৭৩১৭৫৯৮ ৪১০৫১৬০০ 
দেওয়াসের বড় তরক ৪৪৬ ৬২১৩১২ ৬০১০৬ 
দেওয়াসের ছোট তরফ ৪৪৯ ৫৪১৯৪ ৬০)০৩৯ 
ধার! নগরীর রাজা ১৭৩৯ ১১৪২১৭১৫ ৮১৬৫১৯৬০ 
ঢোলপুরের মহারান্জ রাণ! ১১১৫৫ ১১৭০১৯৭5  ১৯১৯০১০৯০ 
উক্ষরপুরের মহারাওয়াল ১১৪৪৭ ১০০১:৯৩ ১১৩৫১৬০৬ 


দেশের কথা 


রাজ্যের পরিমাণ লোক-সংখ্যা রাঁজন্ব টাকা 


বগ মাইল 

ইদরের মহাঁরাক্র 

জি সি.এস.আই, 

কে.সি.বি.ঃ এডি সি. ১১১০৩ ১১০৮১৪৫৭ ৪8১৯৫)৩০৩ 
জস্লমিরের মহাঁরাওয়াঁল ১৬১০৬২ ৭৩,৩৭%  ১,০৫,০৯০ 
খয়েরপুরের মির জি.সি.আই,ঈ ৬১১০১ ১১৯৯১৩১৩ ১২)৬০)০৩৯ 
কিষণগড়ের মহারাজ ৮৫০ ১৯৭০ 17১)৫৫)০৯৩ 
ওরছাঁর মহারাজ জি.সি.আই.উঈ. ১১৪৮০ ৪২১১০৩৪ ৯1৯৩)৩ ৯৩ 
গ্রাতাপগড়ের মহারাওয়াল ৮৮ ৫১১২৪ ১১৮ ০১৩ ৩ ও 
সিকিমের মহারাজ ২১৩১ 8৯১০১৪ 1১৩ ১৩০ ৯ 
সিরোছির মহারাও 

ক্ি.সি.আই.ঈ. 

কে.সি.এস.আই. ১,৯৬৫ ১১৫৪)93  ৩১৬৯)৯০৩ 

_-১৩ তোপ 

জাওরার নবাব ৬০ ৮৪১১৮ ৯৯৭৬৩, ৪৪ 
কুচবিহারের মহারাজ 

ভি.সি.আই.ঈ. সি.বি ১,৩০৭ +১৬৬.৯৭৪ ২২)২০১৯০৬ 
রাষপুরের নবাব ৮৯৩ ৫)৩৩,২১২ ৩১)৯৫)%০৪ 
ত্রিপুরার রাজ! ৪১০৮৬ ১১৭৩৬২৫  ৬১৩*১৭০৯ 


নেপালের বর্তমান স্বাধীন নরপতির নাম--ম্হারাজাধিরাজ পৃথিবী-বীর-বিক্রম 
জঙ্গ বাহাঁহ্‌র সাহেব বাঁহাতুর সমশের জঙ্গ | নেপাল রাজ্যের দৈর্ঘ্য ৫ শত মাইল, 
মোট পরিমাণ ৫৪ হাজার বর্গ মাইল, লোক সংখ্যা প্রায় অর্ধকোটি, রাজস্ব দেড় 
কোটি মুদ্রা, সৈন্ত সংখ্যা ৩৫ ভাজার, তোপের সংখ্যা ১ হাজার, বৃটিশ রাজ্য 
সম্মানের তোপ ২১টি। 


লবণের রাজন্ব। 
স্বাস্থ্যের জন্ত লবণের প্রয়োজনীয়ত! কতদূর, তাহা শুধু যে চিকিৎসকের 
উক্তিমূলক 'ও বৈজ্ঞানিক মতানুসারে স্থিরীরুত, তাহ! নহে । কার্ধক্মেত্রে আমরা 
ইহার প্রমাণও যথেই পাইয়।ছি। রাঁজপুতনার লবণময়; হের সমীপে গবনমেন্ট 
প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, চারিদিকে বিশ্ুচিকার প্রাছভাঁব-সন্বেও এসকল হদের 


দেশের কথা ক 


উপকূলে উক্ত সংক্রামক রোগের চিহমাত্রও পরিলক্ষিত হয় নাই । লবণ ব্যধাবে 
প্রাচূর্য যে এই হুফলের কারণ, গবনমেপ্টকে তাহা স্বীকার কবিতে হইয়াছে । এমশ 
প্রয়োজনীয় ড্ুব্য খদি শু রাজনের জগ্ঠ অল্প মাত্রায় ব্যবন্থৃত হয়, তাহা হইলে : 
দেশের অবস্থ। অতি শোচনীয় হইতেছে, এ কথা সকঞ.কই স্বীকাব কারতে হইবে । 
( হিতবারদী) 
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দেশের আয়-ব্যয় । 
সরকারি পক্ষপমথক মিঃ জে. এম, ম্যাকলীণ ব-লন- 
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